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আমাদের ঢাক। নগরী প্রাচীন এতিহ্যবাহী । মুগল যুগের পর 
থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যস্ত বিভিন্ন ভূমিক। সে পালন করে 
এসেছে । ফলে, ইতিহাসগত কারণে বর্তমান রাজধানীর চরিত্রলিপি 
জান। প্রয়োজন । 

মধ্যযুগে ঢাকা নগরীর সর্বেৰ বৈতব ও খ্থলন, বিলাস ও অবক্ষয়, 
ওজ্জুল্য ও মলিনতা অর্থাৎ সাবিক চরিত্র বর্তমান গ্রন্থ পরিস্কট | 
নীরস ইতিহাস নয়, সজীব সাহিত্য পদবাচ্য এই পুস্তক বিছজ্জনের 
আদৃত হবে বলে আমর? ভরসা করি । 


সৈয়দ আলী আহসান 
পরিচালক £ বাংল। একাডেমী 


প্রথম সংস্করণে 


অন্ুবাদকের ভামিক। 


১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয় । এবং এই ব্যবস্থানুযায়ী ঢ|কা, রাজশাহী” 
চট্টগ্রাম এবং আসামকে নিয়ে একটি নয়৷ প্রদেশ গঠন কর! হলো । পুন- 
গঠিত প্রদেশটির রাজধানী হলে ঢাকা । 


হুতগৌরব জাহাঙ্গীরনগরীকে নৃতন আভরণে সাজানোর আয়োজন 
শুরু হয়েছে । নয়৷ নয়৷ ইমারত গড়ে উঠৃছে। তৈরি হচ্ছে প্রশস্ত 
আধুনিক রাজপথ আ'র রাঁজভবনসমৃহ | স্ত্িমিতপ্রাণ ঢাকা নগরী মুখর 
হয়ে উঠৃছে । ইতিহাস একটি সন্ধিক্ষণে এসে দীডিয়েছে। তখনো ঝড় 
শুরু হয়নি তাব বুকে । স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি তাৰ পাশ পরিবতনের আভাস । 
জাতীয় মানসে সবে চেতনার শিহরণ দেখ! দিয়েছে । কিন্ত দান৷ বেধে 
ওঠেনি । ব্রাভূলী বারের “রোমান্স অব গ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল: গ্রন্থটি 
ঠিক এমনি সময়ের ( ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ ) রচনা | লেখকের মূল উদ্দেশ্য 
ছিলো নয় রাজধানী নগরীর অতীত ও সমসাময়িক কালের ইতিহাসের 
সাথে পাঠক সমাজের পরিচয় করিয়ে দেয়।। তা করতে গিয়ে তিনি 
ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত, অনধিত ও বিস্মৃত অধ্যায়ের উন্মোচন করেছেন । 


এই গ্রস্থে সমসাময়িক কালের ঘটন।-প্রবাহের কেবল ছয়াপাতই ঘটেনি 

বরং এ-দেশের মুসলিম জাতীয় জীবনের আলো-আঁধারীর যুগের একটি রূপ- 
মতি তাতে বিধৃত হয়েছে । পরবর্তীকালে মুসলিম গ্রণ-মানসে যে শ্বাতস্- 

বোধ ও চেতনার উদ্ৃভাসন ঘটে এবং যা পাকিস্তান আলোলনের রূপ নিয়ে 

দূর্বার তরঙ্গে তেজে ফেটে পড়ে, তার দীর্ঘ-বিস্তৃত পটভূমি বিক্ষিপ্ত পরিচয় 

ছড়িয়ে আছে প্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে । এ-সব বিক্ষিপ্ত স্তরের যোঅনা 


[ আট ] 


দূঃসাধ্য নয় । জাতীয় জীবনের এই প্রদোষকালের কোন ইতিহ!স নেই । 
ভাবী উদ্যোগে এই সূত্রগুলো অপরিহাধ হয়ে দাড়াবে বলে মনে করি । 

প্রাচীন জাহা্জীরনগবীর অলিতে-গলিতে, মিনবে-গম্থুজে এবং সেই 
হারানে৷ অতীতের প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি বাকে ক্র্যাভুলী বার্ট দেখতে 
পেয়েছেন মোহকর রহুস্যময়তা । €০স রহুস্যময়ত। তাঁকে বিষুঞ্ধ, আবিষ্ট 
করেছে । মধ্যযূগ্নের ঢাকাব সাথে লেখক যেনে একাত্ম হয়ে মিশে গেছেন ॥ 
তাই গ্রস্থখানি ইতিহাসের নীবস গণ্ডি অতিক্রম করে একটি সুপাঠা রোম্যান্স 
সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে । অনবদ্য ভাষায় বণিত প্রচুব ইতিহাসাশ্িত কাহিনী 
ও কিংবদস্তী এটিকে আরো রসঘন ও অকর্ষণীয় করে তুলেছে । 

বৃটিশ শির অতুযুদয়ের প্রাথমিক যুগের যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
চিত্র গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন, এঁতিহাসিক তথ্য হিসাবে তার মূল্য অপরি- 
সীম । বণিকের তুরাদণ্ড বাজদগুরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর পুৰ বাংলায 
€নমে আসে এক চরম শিক্প ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় । এর অনিবাধ ফল- 
শুগ্তিরূপে উপর্ষুপরি তিনটি মহামন্বস্তর ও মহামড়কে দেশ উৎসন্র-প্রায় হয়ে 
গিয়েছিলো ॥ ম্যাঞ্চেস্টার মসলিন শিল্লীদের মুখের আহার কেড়ে নিলে। । 
অন্যান্য শিল্পও ক্রমে ধবংসকবলিত হলো! ৷ শিল্পচ্যুত ব্যবসায়হার] লক্ষ লক্ষ 
মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেলো জীবিকার অন্বেষণে । যে-হাত “আব 
রোও'র1, 'বেগষ খাস” বুন্তো, তাকে ধরতে হলে লাঙ্গলের মুঠি । কিন্ত 
ভাগ্য পেখানেও বিমুখ ॥। খধরিরব্রী দিলে। না তাকে শস্যকণা | মড়ক, মহা- 
মারী আর মহামম্বস্তরের অভিঘাতে বিধ্বস্ত এ-দেশের তৎকালীন যে করুণ 
চিত্র ত্রভূলী বাট” এঁকেছেন, তাতে ক্ষমতাগবা দাস্তিক বিদেশী সরকারের 
আসল চেহারাটির সন্ধান পাওয়া বাবে । অকাফোভ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাত- 
না পঙিত ভারতীয় পিভিল লাতিস সদস্য শ্রাডূলী বার্টের ভাষায় সেদিনের 
মানুষের 5756 20010879815 0625 161 0০ 81576 286 88৩8, 

সোনারগাও ও বিক্রমপুর সম্পকে লিখিত দৃ"টি অধ্যায়ে বহু দূর্গভ তথ্যের 
সন্ধান পাওয়? যায় । 


[ নয় ] 

 “রোমাণ্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থের অনুবাদের বাঞ্চনীয়ত। 
ওপরের বক্তব্যেই সুস্পষ্ট । গ্রন্থটি দৃশ্াপ্য বলে এর অনুবাদের প্রয়োজনী- 

য়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে । 
আগেই বল। হয়েছে, গ্রশ্থটি অনুপম ভাষায় রচিত | অনুবাদে ভাষার 
সেই প্রসাদণ্ডণ কতোটা রক্ষিত হয়েছে, ত! বিচারের ভার পাঠকের | তবে 
অনুবাদে যতদ্‌র সম্ভব বিশৃস্ত হওয়!র চেষ্ট। করেছি । মুল বইটি কোন পাঠা- 
শ্বার থেকে সংগ্রহ কর। সম্ভব হয়নি । ব্যক্তিগতভাবে. সংগ্রহ করে অনুবাদে 
হাত দিই ॥। উপধ্পরি তাগিদের জন) অনেক তাড়াহুড়। করতে হয়েছে। 
কাজেই ক্রটি-বিচ্যুতি থাক অস্বাভাবিক নয় । | 
দৃশ্প্রাপ্য গ্রস্থধানির অনুবাদের ব্যবস্থা করে বাংলা একাডেমী পাঠকদের 
উপকার করেছেন । এ-জন্য একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান 
ও অনুবাদ বিভাগের প্রধান বন্ধুবর জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন ধন্যবাদাহ । 


ঢাক। রহীম উদ্দীন সিদ্দিকী 


৬৩৭ ৬, ৬৫ 


উপক্রমণিকা 

যে সব অঞ্চল পর্যটকগণের পীঠস্বান বলে পরিচিত হয়ে এসেছে, পূর্ব 
বাংল। সেগুলোর অন্তুস্ত নয়। এখানেও যথেষ্ট দশনীয় বস্ত বা স্থান 
আছে, এমন কথা কোনে দিন জোরেশোরে প্রচার কর! হয়নি | ফলে 
প্রদেশটি বহুকাল যাবৎ যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যথ হয়েছে । বাংল। বিভাগের 
প্রশে বিতকের ঝড় উত্থিত হওয়ায় এই অঞ্চল সম্পৃতি ভারতীয় এবং বৃটিশ 
জনসাধাবণের কাছে বিশেষ গুরুত্ব' অজন করেছে । এই গ্রন্থে প্রদেশটর 
রাজধানীব কাহিনী সাধারণেব উপযোগী করে পরিবেশনের চেষ্টা কর। 
হযেছে । আশা কর] যায়, এক্ষণে এটি বিশেষ আবেদন ও আগ্রহের হ্যটি 
করতে সমর্থ হবে । সাধারণের চিত্ৃগ্রাহী করে এর একটা ইতিহাস খাড়। 
কবাব কাজে অস্রবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে । এর প্রাথমিক যুগের 
ইতিহাস সম্পর্কে-_বিশেষ করে বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলের- কোনে প্রামাণ্য 
দলিল নেই বললেই চলে । আঁব'র পরবতী যুগের ঘটনাবলী এত ভরত 
আবতিত হয়েছে এবং এত ঘন ঘন রাজনৈতিক পট পরিবতন ঘটেছে যে 
মূনলমান আমলের ইতিহাসে বিভ্রান্তির ত্ষ্টি হওয়৷ স্বাভাবিক । কোনো 
কোনে ক্ষেত্রে ইতিহাসের নামে কতকগুলে। অপরিচিত নামের জগাখিচুড়ি 
অথব৷ সুনতান-সুবেদারদের কীতি-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি মাত্র কর! হয়েছে। 
প্রামাণ্য বলে পরিচিত এ-ধরনের ইতিহাস গ্রশ্থসমূহের মধ্যে আবার প্রচুর 
পরস্পরবিরোধী তথ্য সনিবেশিত আছে। যাঁর প্রামাণ্য ইতিহাস রচন। 
করতে চেষ্টা! করবেন, এগুলে। তাদের সামনে দৃস্তর বাধার সৃষ্টি করবে। 
বর্তমান গ্রন্থে বিতর্কমূলক কোনে। বিষয়ের অবতারণা করলে তা৷ অপ্রাসঙ্িক 
হতো । প্রয়োজনবোধে বহু কিছুই বর্জন কর হয়েছে । পৃৰ বাংলার 
অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত এই প্রাচীন মুসলিম নগরীর একটি ধারাবাহিক 


[ বারো ] 


পাঠযেগায কাহিনী পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করার লক্ষ্য বরাবর অব্যাহত 
রেখেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে । কারণ, এই নগরীটি আবার রাজধানীব 
মযাদ৷ লাভ করেছে। 

মৌলবী লৈয়দ আওলাদ হোসেন প্রাচীন ঢাকার প্রতি আগ্রহ ও কৌতৃহল 
স্থষ্টির ব্যাপারে বহু প্রচেষ্ট। গ্রহণ করেছেন। তিনি অনুগ্রহপূবক' এই গ্রন্থের 
প্রুহ্ফ দেখে দেওয়ায় এবং বহু মূল্যবান পরামর্শদ/ন করায় আমি তাঁকে ধন্যবাদ 
জানাচিছ। নওয়াব নাজিম শায়েস্ত। খান, গুরু নানক, সম্রাট ফররুখশিয়াব 
ও তাঁর পত্বীর প্রতিকতি আমি সৈয়দ সাহেবের কাছ থেকেই পেয়েছি । এই 
গ্রন্থ রচনায যে-সব প্রামাণ্য গুন্থেব সাহায্য নেয়। হয়েছে, এব শেষেব দিকে 
তাব একটি তালিক দেয় হলো । 


সিমল) £হ ২৫শে জুন, ১৯০৬ 
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প্রথম অধায় 


বিপুল আকার আর সীমাহীন বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী 
আর দিগন্ত-উদার প্রাস্তরের দেশ পূব বাংলা--সবত্র সমতল-_অবিকল একট। 
মানচিত্রে মতো । উপাখ্যানে বলে, পুরাক!লে একদ। অকণ্মাৎ দেবতার 
ভীষণ কূপিত হযে উঠেন এবং শুরু কবে দেন রুদ্র তাণ্ডব । তীদের লাওলের 
ফলার মুখে গিবি-উপত্যকা, পবত-প্রান্তর চিরে ফেঁড়ে চূর্ণ-বিচুর হয়ে যায় । 
এই মহাত।গুবেব ফলে হিম!লয থেকে শুরু কবে সমুদ্র পষস্ত বিশাল অংশটি 
একট। সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হয় | পশ্চিমে অরণ্যনিবিড় শিলাময় রাজমহল , 
গিরিশ্রেণীব পাদদেশ থেকে পৃবে বিপুল ব্রহ্দপুত্র নদের তটভূমি, উত্তরে 
নেপাল ও সিকিমের তুষার-কিরিটিনী শৈলমালা থেকে দক্ষিণে ব'ক্গাপসাগরের 
বেলাভূমি পধস্ত প্রসারিত এক মহ। দিগস্ত-বিস্তৃত সমতল ভূমি । এই অঞ্চলে 
প্রাচ্--ভূখণ্ডের কতকগুলে। মহানদ অসংখ্য শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নিরস্তর 
ভাঙা-গড়রি খেলা খেলতে খেলতে উদ্দ!ম গতিতে ছুটে চলেছে সাগর সঙ্গমে ৷ 
তাদের রসোধারায় সঞ্জীবিত, উবর, শস্যখালিনী এই অঞ্চল । প্রকৃতির 
অক্পণ ন্মেহের বারিধারায় সিক্ত থরে থরে সাজানো, চোখ-জড়ানো শস্য- 
ক্ষেত অজশ্ নদ-নদী, খাল-বিলের নিবিড় আলিজনে আবদ্ধ । সবুজ বণ!ভার 
প্রতিটি বৈচিকব্রোের সমাবেশ সেখানে--যেন রজত কাস্তির মধ্যে পান্নার 
বাহার । 


পর পর যে সব জাতি নদীন্রীস্তরের এই দেশটিতে প্রতৃত্ব বিস্তার করেছে 
এর কেন্দ্রভাগেই তারা তাদের রাজধানী স্বাপন করে এসেছে । যুগেন্ধ পর 
যগধরে কতে। রাজশক্তির উত্থান-পতন ঘটেছে । এইসব উত্থান-পতনের 
পাথে সাথে রাজধানীরও পরিবর্তন হয়েছে ॥ স্ব স্ব কীতি চিরসুরণীয় কষত্রে 
ব্াখার অভিলাঘে নৃপতি ও বিজননিগ্রণ নূতন দূতন নখরী স্বাপনের হুক 
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দিয়েছেন! আদেশ মাত্রই বিস্ময়কর ভ্রততার সাথে নব নব নগরীর পত্তন 
হয়েছে । হয়তে বা কোন কোনটির মিনার, মসজিদ ও হম্যচুড়ায় শেষ 
পাথরটি চড়।নোর আগেই জনমানব শৃন্য হয়ে গিয়েছে এইসব নগরী | 
নানাস্বানে এগুলো স্বাপিত হয়ে আসলেও দু'হাজার বছরের অধিক ক'ল 
পবন্ত পূব বাংলার প্রধান নগবীসমূহ ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, মেঘনা ও ইঞ্ছমতী নদীর 
সঙ্গমস্থলে যেখানে ব-্ীপের স্ষ্টি হয়েছে-_অর্থাৎ সমুদ্র থেকে ১০০ মাইল 
--০সখান থেকে খুব বেশী দূরে কখনো স্বাপিত হয়নি । পৃুরাকালে রাজা 
বিক্রমাদিত্য এই অঞ্চলে প্রথম যে রজধানীর পত্তন করেছিলেন, আজো 
তার খ্যাতি বেচে আছে ! এখান €থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে দাড়িয়ে রয়েছে 
কালেব করাল স্পর্শে জীর্ণ ঢাক। নগরী--একদ। যা"ছিল উভয় বঙ্ষের শাহী 
রাজধানী । এতোক।ল হুত-গৌরব, ম্িয়মান হয়ে পড়ে থাকার পর আবার 
সে রাজধানীর মধ।দ। ল'ভ করতে চলেছে প্ৰ বাংল ও আপাম নিয়ে 
গঠিত নয়। প্রদেশেব রাজধানী | 


এতো আকবৰণ ও বিস্য়কর বৈচিত্র্য সত্তেও পূব বাংল। যেরূপ 
অবহেলিত ও অনাদৃত হয়ে এসেছে, সমধিক গুরুত্বপুণ ভারতীয় অন্য কোন 
প্রদেশের ক্ষেত্রে তা হয়নি! ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগ থেকেই 
বৃটিশ স'ম্।জ্যের সকল স্বাথ ও দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হলো কলিকাতায় । কলিকাতা 
কাছাকাছি থাক সত্তেও পূব বাংল অজ্ঞাত, অনাদূত ও বিচ্ছন্ু হয়ে রইলো ॥ 
কতব্যের তাগিদে যাদের এখানে আসতে হয়েছিলো, তার। ছাড় আর কেউ 
জআননল। ন। এর বিশালকায় নদী-ন!লা আর দিগন্ত-উদার প্রান্তর ভূমির কথ) | 
এমনকি, সাধারণভাবে পদস্থ রাজ কমচারীরাও বিহারের চাকচিক্যময় সোন্দষে 
"আকৃষ্ট হয়ে পৃাঞ্চলীয় জেলাসমূহ পরিহার করে এসেছেন | গ্রন্থকারগণের 
ক'ছ থেকেও সে লাভ করেছে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও বঞ্চনা ॥ সাম্পৃতিক কালে 
ইংরেজ রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভের পূৰ পর্যন্ত বাংল। বলতে ইংরেজ- 
দের মনে ভেসে উঠতো বনবাদাড়, নদী-নর্দমায় ভতি পঞ্ষিল জলাভুমিময় 
এএকট। দেশের ছবি । মসলিনের খ্যাতির কারণে একমাত্র ঢাকার নাস 
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শুনতে ইংরেজগণ অভান্ত ছিলো । পর্টকগণও গতানুগতিক ধারাই অনুসরণ 
করেছেন । এবং ভ্রমণবিনা'সীরা তীর্ধকেন্দ্রগুলোর আকষণে এই দেশটিকে 
এড়িয়ে গিয়েছেন | ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠ করে তাঁরা সেইসব বৈচি- 
ব্রাহীন, নূতনত্বথীন ভ্রাম্যমানদের তীৰকেন্দ্র পষটন কর দে.শফিতরেন এবং 
প্রাচ্যের বিস্য়কর স্ব'ন ও বস্ত সম্পকে উচছুাসের আতিশযো ফেটে পড়েন । 
ক'গজের বৃকে ভাবোচ্ছ'সের বান ডাকে । তাজমহলের সৌন্দয, দিল্লীর 
শষ ঘা!র লক্ষৌোর জ্মৃত্তিকথ। বর্ণনায় প্রগলূভ হয়ে উঠে তাদের লেখনী ॥ 
সেই' একই বর্ণাঢ্য বিবরণ আব ভ'বলুত'র পৌনঃপুনিক পুন্রাবৃত্তি। অথচ 
প্রকত ভবত সম্পকে ত'বা নামমাত্র জ্ঞানই আহরন কবে থাতকন । এতে। 
কাছে থাকা স-স্তুও এই নতন পথে অর্থাৎ পূর্ব বাংলার দিক তঁর। দৃষ্টি 
ফিবাননি | বজদে-শ ভ্রমণকারীদের কাছ কলিকাতাই ছিলো পৃবান্ত সীম 
এব বাইবে যে বির'ট একটি দেশ পডে আছে, তা তীদের দৃষ্টি আকষণ 
করতে পারেনি । আজে এই দেশ তাদের কাছে একট) নামম'ত্র ॥ তাই 
অবাক্ত আর অজ্ঞাত হায়ে রইলে৷ এব বিচিত্র কাহিনী ও রূপৈশুফ | 


সত্যিই পুব বংলার মহ্ধ্য এনন একটি মে'হকর রূপ আছে, য৷! প্রাচ্য 
ভূখের সকল বিস্ময়কে হার মানায় । নিরস, রক্ষা, বৌদ্রদদ্ধ প্রাচ্যাঞ্চল 
সফ বব ক্লান্তির শেষে পধটক এদশে এল কৃতজ্ঞতায় নু:য় পড়বে । প্রকৃতির 
সহ ধার য় পুষ্ট এই দেশটির অফুরস্ত শ্যাম-সম্পদে তার চোখ জড়িয়ে যাবে । 


প্রীন এভিহাসিকগণ এই ভূখ্ডের চিত্তগ্রাহী বিবরণ দিতে গিয় যে 
উচ্ছু'স প্রকাশ ক-র:ছন, তাতে বি ৯মত হওযার কিছু নেই । তারা এটিকে 
রজত পানর দেশ”, 'রাজোচিত উদ্যান' ইত্যাদি বলে অভিহিত করে 
গেছন । এমনকি, সরকারী দলিল-দস্তবিজেও 'জিন্লাতুল বিলাদ* বলে 
এর আখ্য। দেয়৷ হয়েছে । এক চির-নৃতন সজীবতায় রয়েছে শরতের 
ন্িপ্ধ স্প্শ। জলপাই' থেকে শুরু করে কচি ধানের চারা পর্যস্ত বিভিন্ন সবুজ 
বণের মধ্যে যত বৈচিত্র্য আছে, সবগুলোর সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এক সবুজের 
সম্পদ, সবুজে সবুজে ঢেকে আছে এর সর্বা্ণ---যেনে প্রকৃতি পরম আদর 
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ভরে বিছিয়ে দিয়েছে এক সবুজ গালিচ।। প্রাচ্যের আতপ-তাপ দগ্ধ দেশগুকলার 
কাছে য। পরমারাধ্য বস্ত, প্রকৃতি অকৃপণ হাতে তা তার দানসব্র থেকে ঢেলে 
দিয়েছে এই দেশটিতে । হাজার হাজার নদ-নদী একেবেকে ঠিক গোলক- 
ধাঁধার পথের মতে। সারাট। দেশের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে আব তাকে 
করেছে রসসিক্ত | যুগ-যগাস্ত ধরে ভারতের উপর কতে। ভয়াবহ বিপদপাতই' 
না৷ হনম্বছে | কিন্ত প্রতিবারই এই প্রদেশ সেগুলে। থে.ক রেহাই পেয়েছে । 
যে ভয়ঙ্কর পেগ রোগ ভরতে অসংখ্য প্রাণহ।নি ঘটিয়ে গেছে, তা এই প্রদে.শ 
প্রবেশপথ পায়নি ॥ এখানে অনুপ্রবেশের পথে এইসব নদ-নদী অপ্রতিরোধ্য 
বাধার স্যট্টি করে রেখেছে । স্মরণ কালের মধ্যে এখানে কোন মন্বস্তর 
ঘটেছে বলে কেউ বলতে পারে না ॥ ঘন্বসতিপর্ণ পূৰ বাংলায় প্রতি বহরই 
পৌন:পুনিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে ভূমির উপর গুকতর চাপ 
পড়ে । কিন্ত এর উবর পলিম।টি' অতিরিক্ত চাহিদ। মিটিয়ে দেয় । সুদৃশা 
জলতর। ক্ষেতে স্সনিশ্চিত ফসলের প্রেরণায় চাষীর। মনের আনন্দে কাজ করে 
যায় | তার। জানে, এইসব ক্ষেতে যে শস্যকণ। ছড়িয়ে দেওয়। হয়েছে, 
তা অজশ্রগুণে বৃদ্ধি পেয়ে পরম বিশ্বস্ত তার সাথে ফিরে আসবে তাদের 
কাছে ঠিক সময়মতে। । কনিকাতার সাথে বৃটিশ সাম্নীজে;র পৃৰ প্রাস্তীয় অঞ্চল- 
গুলোর যোগাযোগ রক্ষাকারী স্টীমারে কোন পষটক যদি পুৰ বাংলার অভ্যন্তর- 
ভাগে ভ্রমণ করেন, তবে তিনি অন্ভব করতে পারবেন এখানকার প্রাণময় 
সজীবত৷ আর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ | সমণ্র ভারত জুড়ে ভ্রমণের পক্ষে 
এর চেয়ে আরামদায়ক আর কোন উপায নেই । ট্েনযোগে দীধপথ পরি- 
ক্রমায় অফুরন্ত শব্দ-কো।লাহল এবং শহরাঞ্চলের অবিশ্বাস্ত ক্মচাঞ্চল্য পর্টককে 
পীড়িত করে তোলে ॥ কিন্ত স্টীমারে আরোহণের সাথে সাথে নেমে আসে 
একটা আশ্চষ প্রশান্তি এবং আরাম | বৃহদ।ক র স্টীম:রগুলে। যেন দূঢ়সংকল্প 
নিয়ে বীরবিক্রমে এগিয়ে চলে শক্তি ও আনন্দের স্ফতিতে | লিদ্ধ মুদ্মন্দ 
হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যায় । ডেক চেয়ারে আরাম করে বসে চেয়ে থাকুন, 
দেখবেন নদী-আীবনের সোহকর রাপ- রঙেরলে বিচিত্র । এক থলকেই 
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প্রকৃত ভাবতের যে-বপ দেখতে পাবেন, শত শত পুষ্ঠ।ব্যাপী বণনায়ও তা 
পাবেন না । সোনালী আর গোলাপী বর্ণেব নদী-বক্ষ বঞজজিত করে আস্তে 
আস্তে মাথা তুলে দাডায নবাকণ । উদয-মূহতে সে এক আশ্চর্য নীরবত। 
-_সর্বব্যাপ্ত স্তবত৷ আব নৈশব্দ । কান পেতে থ।কলে শুধু শোন৷ যাবে 
নদীব মমব ধ্বনি, হাস্যমুখব হাজাবো ঢেউয়ের কল্লোল । কখনে। সে 
নদী ক্রুদ্ধ গর্জটনে ফেটে পডে, আবাব ঝডেব আঘাতে বিক্ষব্ধ হযে উঠে। 
আবাব কখনে। একেবাবে শান্ত, একেবাবে আযনার মতো মহ্তণ । সে 
আযনায ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত হয আকা'শেব স্ন্দব মুখ । চিবপবিবর্তনশীল ; 
কিন্তু চিবমোহনীয এই নদীব ৰপ। অভ্ভুত ধবনেব জলযানপমূ্হ বযে য।'য 
তাব উপব দিযে । বযয়ুস্ফীত পালেব তাড়নায ছুটে চলে তব্‌ তব কবে সে-সব 
বিচত্র ধবনেব নৌকে। । সে গুলোব মধ্যে বযেছে সক, বাক। মৎ্স্যশিকারী 
নৌকো, সৃক্ষ[ প্রান্ত, দীব ভ্রতগ'মী গবনা নৌকো, গৃহস্থ ঘবেব পরিপাটি 
কবে ছই-সাজ!নে। ভ'কী বড় আকাবেব নৌকে। । কাজে তাড়না আর 
প্রাণেব সঙজীবতাষ এবা একফেব পব এক ছুট চলেছে স্বস্ব গন্তব্যস্থলে। 
পালগুলেতে সে কি অপবপ বঙ্েব বৈচিত্র্য- _সাদ।, হলুদ আর নীলের 
সমাবোহ । যখন হাওয। লাগে সে-সবৰ পালে, তালে তালে তাৰ! নেচে ওঠে 
মাস্তুলের গষে গাষে । সূষ আর সম্ীবেব সোহাগে ওব। যেনে জীবস্ত হয়ে 
ওঠে । সমস্ত নদীতে জীবনেব আনন্দ । অথচ সে-জীবন ফতে। সহজ 
কতো কোলাহলহীন । 


নদীব পাড় ধেঁষে স্টামার এগিয়ে চলে আর প্রতি মুহ্‌তেই প্রতিফলিত 
হয্ম ভবতীয় দৈনন্দিন জীবনধারাঁর এক একট। ছবি ॥। নদীব পানির 
ক্রাংছ হয়তো একদল রমণী রহজ্যালাপে রত । তাদের মণিবন্ধ আর 
কঠলগ্রু অলংকারের মধ্ব নিকন | মাথায় ফলব রেখে এমন মোহনীয় 
ভঙ্গিতে দীড়িয়ে তারা আলাপ করে, যা একমাত্র প্রাচ্য দেশীয় রমণীই 
জানে ॥ বাঁশের চাটাই ঘের। ও খড়ের ছাউনি কর৷ গৃহবিশিষ্ট গ্রাম গাছের 
মাথার উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে যায় ॥ নদীর পানি থেকে ম।ত্র কয়েক ফিট 
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উচু এইসব বাড়ীবর | অধিবাসীর। শ্রথশ্বতি ও বিচক্ষণ । একপাল 
ছেট ছোট ছেলে রোদের মধ্যে খেলছে, পরনে কাপড়ের বলাই নেই + 
কিন্ত গলায় মাঝ! | তাদের চেয়ে একটু বড়ো একটা কিশোব হযতে। 
কারদায থড়াগড়ি-দেওয়া একপান্ন মহিষকে তোলাব জন্যে অনবরত তাক 
হাতের পাচনের সদ্বাবহার করছে । কিন্তু শীতল কাদা মধ্যে তার। পরম 
আবামে শুয়ে থাকে । শুধু মাঝ মাঝে তাদের কালে। মাথ। উপবের দিকে 
তোলে । বেলা যতো বাড়তে থাকে, প্রতিটি নদীর ঘাটে নারী-পুকষ, 
যুবা-শিশুদেব ভিড়ও বেড়ে চলে ॥ তার। স্ব ধমীব অনুশাসনানুযাধী স্ানাদি 
সম্পন্ন করে । ক্রমে ক্রমে দিনের উত্তাপ আব জনকোলাহল ঝিমিয়ে 
পড়ে । নদীর ঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ে । বাতাস থেমে যায, নৌকোর 
পাল নামানো হয়। সব নিশ্চল হযে যায়--চলে শুধু নদী, অবিরাম 
অবিশ্বাস্ত। তারপর আসে মহিমামপ্ডিত স্যান্তের ক্ষণমূহৃত । জলময় 
পূর্ব বাংল। ছাড়া কদাচিৎ এমন উপভোগ্য সৌন্দর্য নজরে পড়ে! রঙের 
ইন্দ্রধনু বচন। করে সূয অস্ত যায । রাত্রি নেমে আসে, নেমে আসে একট 
নৃতন জগত --উপরে গাঢ় নীল খিলানযুক্ত নক্ষব্রখচিত জ্যোতিময়ী আকাশ । 
নীচে অন্ধকার । নদীতে পথ দেখার জন্যে স্টীমাবের সাচলাইটে শুধু মাঝে 
মাঝে সে অন্ধকার ছিঁড়ে টুকরে। টুকরে! করে দিয়ে যয়। ভৌতিক 
আলো যেনে। |! এইসব ক্ষণিক আলে র ঝলকানিতে ফুটে ওঠে রত্রির 
রহস্য--যবনিক।র তীশ্র আলে ক-সম্প.তে ফটে ওঠ ছবির মতো । 

শস্ত, নীরব আর মধুময় প্ব বাংলর রাজধানী আর রাজপথগুলোর 
কাহিনী কিন্ত অন্য রকম । এগুলোর মধ্যে রয়েছে আর এক ধরনের 
আকষণ ও বিমুপ্ধতা । এ-বিমগ্ধতা যে কোন এতিহ।সিক মহ।নগরীর 
মধ্যেই আছে। পথিকের যদি দেখার মতে। চোখ থাকে, বুঝবার মতে! মন 
থকে আর জানবার মতে। বৃদ্ধি থাকে, তবে সে তা থেকে বঞ্চিত হ.ব না । 
প্রাচ্যের মহানগরীসমূহের প্রতিটি নিঃশ্বাসেই ঝড়ে পড়ে রহসা । ঢাকার 
রাজপথের প্রতিটি বকেই সে-রহস্য পথচার্ীকে বিভ্রান্ত ও হতচকিত করে 
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তুলবে । বিষ'দ-গন্ভীর মসজিদ ও প্রাসাদের সর্ব'ক্গে কালের করাল হস্তের 
সুস্পষ্ট ছাপ লেগে গেছে । ভগ্প্রায় মিনার আর প্রায়াদ্ধকার প্রকোষ্ঠসমূহে 
লুক্কায়িত রয়েছে অলি খত রহস্যকাহিনী ! আজকের কোন মানুষই জানে 
না সে সব গুণ্ত রহস্যের কথ! ! কতো সব অভ্ভদদ ঘটনা ঘটে গেছে । 
একমাত্র এই প্রাচীন ইমারতই জানে সে-সব। এব! উৎকর্ন হয়ে শুনেছে 
কতে। চক্রান্তের কানাকানি, যতে! সব জঘন্য অপর'ধের ঘড়যন্ত্রের কথা, 
কলংকপূর্ণ এবং দৃর্জেয় রহস্যপূর্ণ ক্রিয়াকল।পের কথ। ; শুনেছে অপাথিব 
প্রেমেব মদিরালাপ । এ্রগুলোর নায়ক ছিল এমন একটি জাতি, বে প্রেম ও 
সমর 2েত্রে সমান যশ রেখে গেছে । এরা দেখেছে, পরাক্রাস্ত সুবেদার ও 
শ/হজাদাদেব মমাম্তিক পরিণাম । বিজয়োন্মস্ত অনুবতদেরও দেখেছে 
তার। । দেখেছে তাদেরও মৃত্যু-ঘন্ট।৷ শীগৃগির বেজে উঠেছে ॥ এব। 
দেখেছে এশ্রধ-সম্পদ, কতো৷ পলাতক ! দ্তগতিতে নেমে এসেছে সমৃদ্ধি 
আর বিলাস, জয় আর পরাজয়, বিজয়োৎসব আর নিবাসন। মানুঘের 
উল্লাস আর প্রমন্ত আকাংখ! যে কতে৷ অনিত্য-অসার, এ-সব তারই মহা- 
শিক্ষা] এতো দেখা, এতে। জানা সত্তেও ইমারতগুলো কিছু বলবে না» 
নির্বাক হয়ে দাড়িয়ে আছে তারা অপরিসীম রহস্যের প্রতিমূতি হয়ে ॥ 
কোন মনুষই এ-সব রহস্যের অবগুঞন উন্মোচিত করতে পারবে না? 
এই মহানগরীর অকাব!ক) অলি-গলি দেখে মনে হবে যেনে। বাইরের দৃষ্টি 
থেকে রহস্য ঢেকে রাখার জন্যে বিশেষ এক আদর্শে এগুলো তৈরী করা 
হয়েছিলো 1 এই মহানগরীর বুকের তলায় যতে। রহস্য ঘুমিয়ে আছে, তার 
কতটুকৃুই ব! ম'নুষ জানে ! অতীতের গহ্বর থেকে যে কিছু উদ্ধার করা 
যাবে, তাও সম্ভব নয়, কারণ যে-সব চিহ্ন ও সূত্র ধরে তাস্কর। হবে, ত?ঃ 
নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে । 

এককালীন এই বাদশাহী নগরীর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে মানঘ ও 
মহাক!'লের বংসলীল। | পুৰ বাংলার ঝড়-ঝঞ্চা আর মারাত্মক আদ্র আবহাওয়া 
একট। মহান স্থাপত্য ও নির্নাণকশলী জাতির বিস্ময়কর শিল-নৈপূণোর স্বাক্ষর 


২৮ প্রাচ্যের রহস্ত-নগরী 


বহনকারী ইট-পাথরের উপর চালিয়েছে সর্বনাশা অভিযান । মানষের 
অবিশ্বস্য রকমের ববরত। মহ!ক1খলকেও হার মানিয়েছে । একদল বর মানুষ 
অত্যুৎ্কৃষ্ট সৌধম।ল। অবলীনাক্রমে ভূমিপাৎ কবেছে । তার স্থলে নিজেদের 
কীতি জ।হির করার উদ্দেশ্যে নিজেদের আদর্শ অনুযাষধী এমন সব বিকট- 
দর্ণন ইমারত নিম্নাণ কবেছে, য। দৃ্টিকেই শুধু পীড়া দেয়। কিন্তু 
অধঃপতিত অবস্থায়ও এই নগবী তার আকষণ হারায নি। যুগযুগ ধরে 
যেসব বিস্মবকর নাটকীয ঘটন] এখানে ধটে গেছে এবং যেসব ঘটনা 
সৰ্ককালের জন্য এব নিজস্ব সম্পদ হযে রইবে, সেগুলো তার কাছ থেকে কি 
মানুষেব বববত।, কি মহাকালেব করাল স্পর্শ হরণ কবতে পারবে না । 

প্রাসীন ভ'বতেব অন্যান্য অঞ্চলেব মতে পূর্ব বাংলার প্রাথমিক যুগও 
রহস্যেব দূভেদ্য অবণুঠ&নে আব্‌ত। মুসলিম অভিযানের পৃৰবর্তী সমযেব 
যা-কিছু জানা যায, তা উপাখ্যান ও লোক-কাহিনী মাত্র । মুসলমানদের 
আগে এদেশে বৌদ্ধ এবং হিন্দুবা বাস করতে । তাবা ইতিহ1স পিখতে 
জানতো না । বংশপক্সী সংকলনেব মধ্যে তাদের সাহিত্য-নৈপৃণ্য সীমাবদ্ধ 
ছিলে। বলে মনে হয | দেশেবজ্মরণীয ও গুরুত্বপূর্ন ঘটনাবলী তাবা লিপিবদ্ধ 
করতো না । তাদেব জীবন ধাবণেব পথ ছিলে এতে। বন্ধব এবং নিজেদের 
অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তাদের এমন নিরবচিছন্নীভাবে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত 
হযে থকতে হতে। যে সেরাপ অবস্থায় সমসাময়িক কালের ইতিহাস বচনাৰ 
মতে। নৈব্যক্তিক আগ্রহ ও প্রেরণাবোধের কোন অবকাশই ছিলে না | জীবন 
যেখানে এতে। সংকট ও সংশয়সংক্ষর্, সেখানে দেশের ঘটনাবলী শিপিবদ্ধ 
করে রাখ!র মতে! সময় কোথায় £ কেউ যর্দি তা করতো, তবে নিশ্চয় 
তাঁর লিখিত কাগজপব্রত্তদ্ধ তাকে পৃথিরীর বুক থেকে চিরতরে পিশ্চিহু কবে 
'ফেন। হতে।। প্রাচীন কালে বাংল। দেশের লোক কেমন ছিলো, কেমন ছিলে। 
তাদের জীবনধার। ও রীতিনীতি, তার সামান্য মাত্র আভাস পাওয়। যায় 
বিজয়ী রাজাদের জন্যে উৎকার্ন শিনালিপিসমূহে-_-এ ছাড়। তা জানার 
আর কোন পথ নেই। 


প্রাচ্যের রহস্তা-নগরী ৯ 

ধলেশ্বরী ও মেঘনার সঙ্গমস্থলের অদূরে অবস্থিত বিক্রমপুরের চতুরদিকে 
ধিরে এই প্রথম সংস্কৃতি ও সভ্যতা দান! বেঁ:ধ ওঠে । এখানে কয়েক শতাব্দী 
ধরে একটি বৌন্ধ রাজবংশ অগ্মতিহত শক্তি ও প্রতিপত্তির সাথে রাজ্য শাসন 
করে যায় । কিন্ত এতো দীধকালের রাজত্বেরও কিছুমাত্র নিদশন তার রেখে 
যায়নি । তাদের সহধমীদের বংশের একটি লোকও তাঁরা রেখ যেতে 
পারেনি । ইছামতী নদী ববাঁবর বিক্রমপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত 
সোন।রগাঁওয়ে বহুদিন ধরে রাজরাজড়াগণ রাজত্ব করে যান । কিন্তু তাদের 
রাজত্বকালে নিদর্ণন স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে একট মাত্র দালান-_এক কালে 
এটি রাজকোধরূপে ব্যবহৃত হতো । সোনারগাওয়ের হিন্দু রাজ্য প্রায় 
বিন যুদ্ধেই মুসলিম আক্রমণকারীদের পদানত হয় । আফগান সৈন্যবাহিনীর 
নায়করূপে বখতিয়ার খিলজী বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ ০সনকে তার 
রাজধানী লক্ষ্মণাবতী থেকে বিতাড়িত করেন এবং আরে। পূৰ দিকে অগ্রুসর 
হয়ে সোনারগগাও অধিকার করেন । এইভাবে তিনি দিল্লীর বাদশাহর অধীনে 
একট শাসনকত্ুত্ব স্বাপন করেন। 

প্রাক-সুসলিম যুগে বাংল! দেশের কোন সাধারণ নাম ছিলো না| মুসল- 
মানগণ নিজেরাই তাদের বিজিত এই প্রদেশকে লক্ষাণাবতী বলে জানতেন। 
ভারতীয় ইতিহাসে বাংল! দেশের প্রথম নাম “বঙ্গ বলে উল্লিখিত হয় । 
সম্ভবতঃ অক্ষ শব্দ থেকে এর উৎপত্তি । অঙ্গ শব্দের অর্থ পূব (?) “যেমন 
বাঙ্গালা অগাধ” অর্থাৎ পূবাঞ্জলীয় মহাসাগব (1) | ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগের পর্বে বাংল দেশের নাম ইংলণ্ডে পৌছেনি। ইউরোপীয়দের 
মধ্যে যিনি. সব্বপ্রথম এ-দেশটর- নাম খাঙ্গালা বলে উল্লেখ করেন, তিনি 
হচেছন বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্ক! পোলে। | বঙ্গোপসাগরের মোহনাবতী 
সমগ্র অঞ্জলটকে তিনি সাধারণভাবে এই নামে অভিহিত করেন । 

ম্সলিম রাজত্বকালে পূর্ব বাংলায় বহু রাজনৈতিক উদ্থান-পতন ঘটে । 
সাম্রাতজার দরতম প্রাস্তদেশে অবস্থিত থাকার জন্যে দিল্লীর কেন্দ্রীয় রাজশক্তি 
ছারা প্রত্যক্ষভাবে এ-মঞল শাসন কর। সম্ভব ছিলনা না। "তাই যেসব 


১০ প্রাচ্যের রহস্য-নগরী 


দোর্দগু-প্রতাপ বাদশাহ দিলীর সিংহাসনে বসেছিলেন, একমাত্র তারাই এই 
বসুর পূব বাংলায় তাদেরই ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
উচচাভিলাধী স্ুবেদাবগণ ব!দশাহুগণের দুবলতার ্ুযোগ গ্রহণ করেছেন । 
তাই দেখ। যয, মুসলমানদেব বিজযের ন্যনাধিক একণত বৎসবের মধ্যেই 
ফখকদীন দিল্লীব সম্রাটের আন্গতা অস্বীকাব কবে নিজকে বাংলাব স্বাধীন 
সুলতান বলে ঘোষণ]। কবেন। 

অতঃপব প্রা দূ'শ বছর ধরে এব শাসনকত্তৃত্ব ক্রমাগত হাত বদলাষ | 
দেশের অধিকাংশ অধিবাসী তখনো হিন্দ | বাজশক্তির উদ্থান-পতনের 
ব্যাপাবে তাবা উদাসীন থাকতো ॥ সামরিক শক্তি ও শাসন-প্রতিভা-বলে 
মসলমানগশ বাংলাব প্রভৃত্ব বিস্তাব কবেন 2 কিন্ত এখানকাব অধিবাসীদের 
মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী ছিলো না। কুলতা'ুন স্থুলতানে বিবাদ 
বিসংবাদ হয, লড়াই চলে । এ-দেশের বিজিত অধিবাসীব। নিলিপ্ত হযে 
থাকে । বস্ততঃ পববতাঁ দু'শ বছর বিদ্রোহ, ঘড়যন্ আব যুদ্ধ-বিগ্রহেব 
একট বিফব্ধ ইতিহাস । কোন পরাক্রমশালী শাসকের আবিভাব হলে তিনি 
তাব সমস্ত শক্র।নপাত কবে নিজের শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করতেম। তীর 
মৃত্যুব পব পিংহাসন নিযে শুরু হতো ভীষণ লড়াই--নেমে আসতো 
অবাজকতা, হতা! ও লুটতবাজ | প্রতিযোগীদের মধ্যে ধার শক্তি সবচেন্য় 
বেণী, তিনি জফী হতেন! বাজ্য তার দখলে আসতো | কিছুদিনেব জন্যে 
শান্তি ফিবে আস:তা । তাব মুত্ার পর আবাব নেমে আসতো অরাজকতা | 
সেই একই ধাবাৰ পূনরাবৃত্তি চলতো | বস্ততঃ এই সময়কাব ইতিহাস 
বিভ্রাস্তিকব। এক শাদকের পর আব একজনের আবিভাব ঘটতো পরম 


আকসিকভাবে । 

আফগানরা ছিলো যোদ্ধা জাতি | চূড়ান্ত যুদ্ধ না করে তার! বিজয়ী- 
মোগলদের কাছে রাজ্য ছেড়ে দেয়নি । মহামতি শের শাহর নেতৃত্বে তার! 
আর একবার শক্তিণালী হয়ে উঠেছিলে। এবং শুধু বাংলাদেশই নয়-ুগোট। 
সাম্রাজ্যই মোগলদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলে। | হুমারুনকে বিতাড়িত. 
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করে শের শাহ রাজত্ব করেন । কিন্ত এইখানেই শেষ; কারণ এর ত্রিশ 
বছর পরেই সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে আফগানদের শেঞ্চ 
আশাটুক্‌ও চূর্থ ক.র ফেলে । 

এই সময়ে সোনারগাঁও সমৃদ্ধির শীষ-সীমাষ উপনীত । বরনশিল্পের 
মান এখানে এতো উচচস্তরে পৌছে যে, প্রাচ্যের অন্য কোন বয়ন- 
কেন্দ্রই সোনা'রগাওয়ের সমকক্ষতা দাবী করতে পাবতো না। বলা বাহুল7, 
এই শিল্প বিজয়ী মুসলমানদেরই অবদান। একমাত্র এখানকার কারিগরই 
অত্ুযুতৎ্কৃ্ মানের মপপিন বস্ত্র উৎপাদন করতে পারতো । মসলিনের 
খ্যাতি এঁ সময় ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছিলে। । তখনকার দিনের ইটালী ও 
ফরাসীদের সবাপেক্ষ। কূশলী কারিগর গণও এই বস্ত্র দে.খ বিস্ময়ে হতবাক 
হয়ে গিয়েছিলো । পরিশ্রাজকগণ তদানীস্তন কালের দ্রব্যমূলের স্থলততাব 
কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বিস্মব প্রকাণ করেছেন। ১৫৮৬ খ্রীস্টা-ব্দ র্যালুফ 
ফিচ নামক জনৈক পরিব্রাজক এই অঞ্চল সফর করেন । তিনি এখানকার 
“অপর্যাপ্ত চাউল, তুলা এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশমজাত দ্রব্যের” কথ বর্ননা 
করেছেন ॥ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি-অরাজকতা সত্তেও এ-অঞ্চলের সমৃদ্ধি 
বিনষ্ট হয়নি | ভাগ্যাম্বেষী ভ্রাম্যমান পর্তুগীজদের সাহায্পুষ্ট মগ, 
আবাকনী ও জলদন্থ্যদের দ্বারা পুনঃ পূনঃ আক্রান্ত হওয়া স.ত্ুও এর সমৃদ্ধি 
নিঃশেষ হয়ে যায়নি । মানুষ যা ক্ষতি করেছে, প্রকৃতি তা” প্রণ কংর 
দিয়েছে। 

বস্ততঃ বাংল!দেশে মোগলদের বিজয় পূর্ন হওয়ার এবং বাদশাহী কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই সোনারগাওয়ের সৌভাগা-সূষ অস্তমিত হয়ে; 
আসে। এর পর এলেন একক্রন নৃতন শাসক ॥ কতকট! নিজকে চিরস্মরণীয় 
করে রাখার অভিলাষে এবং কতকট। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি একটি নূতন 
রাজধানী স্বাপনের উদ্যোগ শুক করলেন । পুরাতন রাজধানী পরিত্যক্ত 
হলে! । ধ্বংস হয়ে গেলে। তার সকল সন্ত্রম, এঁশখ্বধ আর গৌরব ॥ পুরাতন 
রাজধানীর কুড়ি মাইল দূরে বুড়িগঙ্গার তীরে স্বাপিত হ.ল! নয়া “রাজধানী, 
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গড়ে উঠতে লাগলো ঢাকা নগরী । পরিত্যক্ত রাজধানীর তৌধমাঁলার অঙ্ 
€থেকে খুলে নেয়া ইট-পাথর দিয়ে তৈরী হতে লাগলে তার অক্জাভরণ । 
সুবেদাব ইসলাম খাঁর পরিকল্লিত বাংলাব রাজধানী ঢাকা নগনী এমনিভাবে 
গড়ে উঠতে থাকে । 

পরবতী একশত বংসরকে নয়৷ রাজধানীর স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা 
'যেতে পারে । এই সময় অনেক পরাক্রাস্ত ও মহান্ভব সুবেদার পর পর 
এদেশে প্রেরিত হন । তাঁদের নাম ইতিহাসেব পৃষ্ঠা উজ্ভজুল করে রেখেছে । 
এদের মধ্যে রয়োছে নৃতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খা । তিনি ছিলেন 
জাহাঙ্গীরের একান্ত বিশুসিভাজন মন্ত্রী । তিনি আফগান শক্তিকে নির্মূল 
করে ফেলেন । রয়েছেন ইব্রাহীম খান । বহু যুদ্ধের বিজয়মাল্য তাঁর 
কণ্ঠে শোভা পেতো । শুধু সমরক্ষেত্রেই যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাই 
নয়; স্ুক্মারশিলল এবং বাণিজ্যেরও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন । 
আছেন শাহ্জাহান-_-পরবর্তা কালে প্রিয়তমা মহিষীর স্মৃতিকে যিনি চির- 
স্মরণীয় করে যান তাঁর সমাধির উপর জগছিখ্যাত তাজমহল রচনা করে । 
তাঁর পরে আসে স্লতান শুজার নাম । সেই হতভাগ্য সম্াট-তনয় সায়াজ্য 
অধিকারের সকল প্রচেষ্টা ব্যথ হওয়ার পর পলাতকরূপে এখানে বাস করেন 
এবং পরে আরাকানীদের হাতে মমান্তিকভাবে নিহত হন । মনে পড়ে, 
বিখ্যাত আসাম অভিযানকারী মীরু জ্মলার কথা, যাঁর উচচাভিলষ এবং 
অপরিসীম রণকৃশলতা৷ ও শাসনদক্ষতা আওরক্টজেবের মনেও ভয়ের সঞ্চার 
করেছিলো । কিন্তু এদের সবার উপর যাঁর নাম, তিনি হচেছন সশ্সাজ্জী 
মমতাজ মহলের ভ্রাতা আমীর উল ওমার) নওয়াব শায়েস্তা খান । এই 
নগরীর ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরকালের তরে । 


কিন্তু ইতিহাসের এই ন্বর্মযুগের যবনিকাও এসেছিলো একাস্ত আকস্মিক- 
ভাবে । একজন আুবেদারের খেয়াল-খুশিমত যেমন এই নগরী গড়ে উঠেছিলে। 
আর একজন স্ুবেদারের খেয়ালেই তা আবার ভেঙে'গেলো | অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে মুশিদ কলি খান তার রাজধানী ঢাকা থেকে মুশিদাবাদে স্থানাস্তরিত 
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করলেন । সুবেদার, তার দরবার, পারিষদ-পর্িত্যক্ত ঢাকার মধাদ! মান 
হয়ে গেলো । অস্তমূখী হলো তার সৌতাগ্য-সূর্য । সুবেদারের স্বলে একজন 
করে নায়েব নাজিম বহাল হলেন এখানে | ফলে এর সম্ভ্রম ও গুরুত্ব আর অবশিষ্ট 
রইলো না এবং বাংলার বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কচিৎ কদাচিৎ 
ঢাকার নাম উল্লেখ লাভ করে । পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরে এই নগরীকে নান) 
ভাগা বিবতনের সম্মুখীন হতে হয়। যশোবস্ত নায়ের শাসনকালে একবার 
এর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিলে৷ । আবার মরাদ আলীর অতযচারে বিবিত হয়ে 
উঠেছিলো ॥ আওরঙ্রজেবের আজীবন যৃদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কেন্দ্রীয় শ্রক্তিতে 
ক্ষয় ধরে গিয়েছিলে। । ভ্রতগতিতে ত। ভেঙ্গে পড়ছিলে। | সাম্রাজ্যের সীমান্ত 
দেশে অবস্থিত থাকার দরুন কেন্দ্রীয় শক্তি শিথিল হওয়ার সাথে পূব বাংলায় তার 
প্রতিক্রিয়৷ ভ্রুত অনুভূত হতো | ভারতে মুসলিম শাসনের শেষ যুগে কেন্দ্রীয় 
শক্তিৰ দূবলতার সুযোগ নিয়ে পুব বাংলার স্থানীয় শাসকগণ স্বেচ্ছাচারী ও 
অত্যাচারী হয়ে উদ্ভে । তবে প্রদেশবাসীর সৌভাগ্যের কথা যে, এই সক 
শাসকের মধ্যে কেউ কেউ খুবই জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন । 


তারপর মুসলিম সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত, মারাঠাগণ বার 
বার বাংলায় আক্রমণ আর ন্‌শংস অত্যাচার চালিয়ে যাচেছ, বাদশাহী ফরমান 
অচল হয়ে গিয়েছে, মুশিদণাবাদের রাজতব্তে একজন অত্যাচারী শ্বরাচারী 
নওয়াব সমাসীন, ঠিক এই সময়ে আকফ্সিকভাবে নেমে এছ যবনিক। | 
ইংরেজ বণিকদের একটি ক্ষদ্রদল আজ থেকে একশত কূড়ি বছর আগে 
বাংলায় সামান্য ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করে ৷ দুধ বণিক সম্প্রদায় নান। 
বাধা-বিপত্তির সাথে লড়াই করে এগুতে থাকে । তাদেরকে হয়রানির চুড়ান্ত 
হতে হয়েছে । কিন্তু তবুও তার দমিত হয়নি | অনেক বিপবয়ের পর 
অবশেষে তারা নিজেদের জায়গ। করে লিলো সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গের পত্তন করে । এই দুর্গের পত্তন যেভাবে বৃটিশ 
সাম্রাজ্য স্বাপনের প্রথম পদক্ষেপ, বণিক সম্প্রদায় অবশ্যই তখন তা 
কল্পনাই করতে পারেনি ।' থাহোক, এর পর অনেক গুক্ুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে 
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যায় এবং ফলে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রস্ত হয় । ঈস্ট ইণ্ডিয়? 
কোম্পানী এর স্বার্থ রক্ষার জন্যে শাসন-ক্ষমতা হাতে নিতে বাধ্য হয় । ছিনু- 
ভিন মোগল সাম্মাজা তধন সেক্ষমতা পরিচালনে অপারগ হয়ে পড়েছিলো । 
বাণিজ্যিক স্বাবীনতা ও নিরাপত্তার খাতিরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা! করা অপরি- 
হার্য হয়ে পড়েছিলো । কিন্তু স্থানীয় শাসকগণ তা রক্ষা করতে বাথ 
হয়েছিলো । এই বিপযস্ত প্রদেশে ইংরেজরাই শাস্তি ও স্রশাসন ফিরিয়ে 
আনে । ঢ'কার ইংরেজদের কঠি স্বাপিত হওয়ার একশত বৎসর পর বাংলাৰ 
পৃরাঞ্চলের শাসন পরিচালনার জন্যে ঢাকায় স্বপ্রথমে একজন কালেক্টর 
নিয়োগ করা হয ॥ 

ব্যবসায-বাণিজ্যই ছি'লে। কোম্পানীব মূল লক্ষ্য । অথচ সেই কোম্পানীর 
হাতে এদেশের শাসন ক্ষমতা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই ঢাকার বাণিজ্যিক 
সমৃদ্ধি নিভে গেলে। । এটি অদৃষ্টের এক অদ্ভুত পরিহাস ছাড়া আর কি ! 
চ!কার এই পরিণামের কথা কোম্পানী ভাবতেও পারেনি । এর মূলে অননক 
কারণ ছিনুল।, যর ফ.ল অপধিহাধরূপে ঢাকার ভাগ্যে সে-পরিণাম এসে 
শিয়েছিলো। । তবে একদিকে তার বিপযয় এসে গেলেও অন্যানা দিকে তার 
লাভ হয়েছিলে। প্রশ্ুত পরিমাণে | যুদ্ধ, হত্যা ইত্যাদি অশান্তি দূবীভূভ 
হয়েছিলো | এই প্রথম পূব বাংল'র ইতিহাসে সুদীধ শান্তি নেমে আসে | 
নিপীড়িত মানুষ জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বোধ করতে শুরু করে। 
তারা দেখতে পেয়েছিলে। সমৃদ্ধি ও শান্তিময় এক নবযূগের স্থপ্রভাত ॥ 
রায়তগন তার শমের ফল সম্পরকে সুনিশ্চিত হয়ে যায় । স্থনিশ্চিত হত 
পেরেছিলে যে, তাদর শ্রমের আবাদ আর কেউ কেটে নিয়ে যাবে না। 
কাজেই তার। ভ্রত চাষাবাদ বৃদ্ধি করতে শুর করে । ঢাকার উৎপাদন- 
শিল্পের অবনতি ঘটার সাথে সাথে অনেক শহরবাসী জেলার দূর-দূরাস্তে 
ছড়িয়ে পড়ে এবং বন-জঙ্গল সাফ করে হিংস পশুদের বিতাড়িত 
করে জমি আবাদ করে নিতে এবং সে-সব স্বানে খসতি স্বাপন করতে শুরু 


করলো । 
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ঢাকার জীবনে আক্ত আবার এক নবযূগের সূচনা হয়েছে। দশে 
বছর ধরে রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকার পর আবার সে রাজধানীর গৌরবময় মযাদ। 
লাভ করলো । এক কালে বাংল।, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বঙ্গ-দশ গঠিত 
ছিলে । সেখান থেকে পৃব বাংলা কেটে নিয়ে তার সাথে আসাম জড়ে 
দিয়ে একটি নৃতন প্রদেশ গঠন কর। হয়েছে-_নাম দেওয়া হযেছে পূৰ বঙ্গ- 
আসাম প্রদেশ । একজন লেফ্টন্যান্ট ্ভনরের হাতে এর শাসনভার ন্যস্ত 
হয়েছে । এই প্রদেশের রাজধানী হলো ঢাক। । আগেকার বঙ্গদেশ এতে 
বৃহদায়তন ছিলে! যে, একটি প্রাদেশিক শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে ত৷ সুষ্ঠুভাবে 
শাসন কর। অত্যন্ত গুরুভাব বলে বিবেচিত হয়ে আসছিলে। এবং এর পৃবাঞ্চল 
বিভিনন ক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চার্দপদ ছিলে বলে প্রদেশের সাধারণ 
অগ্রগতির সাথে তাল রক্ষ। করতে পারছিলে। না । সংবাদপত্র প্বাঞ্চলের 
স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন ছিলো | কাজেই এই অঞ্চলের অভাব-অভিযোগ সম্পকে 
সরকারের যথাযথ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি । বস্ততঃ বঙ্গ-বিভাগের উদ্দেশ্য ছিলে 
দ্বিবিধ । প্রথমতঃ, বঙ্গদেশের ব'ড়তি অংশটি কেটে নিয়ে এর অবাঞ্চিত 
গুরুতার ল।ঘব কর!। দ্বিতীয়তঃ, এর জন্যে একটি স্বানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করা__-যাতে করে পূব বাংলার স্বার্থ অধিকতর নিষ্ঠার সাথে রক্ষিত 
হয় ও এর সাধারণ অগ্যগতি ব্বরাপ্ষিত হয়! জাতীয় বৈষম্য ও বৈশিষ্টোের 
প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখেই বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা সম্পাদন কর! হয়েছিলো ॥ 
আগেকার প্রদেশে হিন্দুর সংখ্য। ছিল ৪8 কোটি ২০ লক্ষের উপর । অথচ 
মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাব্র ৯০ লক্ষ | কিন্ত নবগঠিত প্রদেশে মুসলমানের 
সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ আর হিন্দুর সংখ্যা ১ কেটি ২০ লক্ষ । 

বঙ-ভর্ষের বিরুদ্ধে যেসব যুজি উত্থাপন কব হয়ে থাকে, সেগুলোর 
প্রধান হচেছ এই যে, যেসব আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি একটি প্রাচীন 


প্রদেশকে প্ূরাতন বন্ধন ভোরে বেঁধে রেখেছিলো, এই ব্যবস্থার হ্থার। 
সেগুলোকে ছিন্ন কর! হয়েছে এবং প্রদেশটিকে খণ্ড বিখণ্ড কর হয়েছে । 


বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যমাত্র জনও যার আছে, তীর কাছেই এ 
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যুজ্ির অসারত। ধর পড়বে ! মুসলমান শাসনামলে বঙ্গদেশে কোন এঁক্য 
এবং এর দীধস্থায়ী কোন আয়তন ছিলে। না । পর পর যেসব সুবেদার এ- 
দেশ শাসনের ভার পেয়েছেন, তাদেব অনেকেই রাজধানীও পরিবর্তন 
করেছেন। শুধু তাই নয়--তৎ্কালে এ-প্রদেশ যেভাবে গঠিত ছিলে!, তার 
সাথে বুটিশ আমলের বাংল। প্রদেশের কোন সাদৃশ্য নেই । সেযুগে প্রায়শঃই 
বিহার ও উড়িধ্যার জন্যে সর।সরি দিল্লী €থকে পৃথকভাবে সুবেদার নিযুক্ত 
কর। হতো | ছোটনাগপুর ও দামন-ই-কোহ্‌ তখনে। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ- 
ভাবে বিজিত হয়নি। আবার খোদ বাংল। প্রদেশকে নায়েবে নাজিমদের 
(29619005 ০০০0০) অধীনে ক্রমাগত বিভক্ত করে রাখ। হয়েছিলে।, তাদেব 
উপরে ছিলেন স্রবেদার। একজন লেফুটন্য!ন্ট গ্রভর্নরের অধীনে বাংলার 
আকার ব। গঠ্ন-বিন্যাস সম্পূর্ণরূপে একটি হাল আমলের পরিকল্পন। । এবং 
এই পরিকল্পন। বৃটিশ শাসনকালে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াব অনেক পরে 
অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্বীর মধ্যভাগে কায করী করা হয়। কাজেই দেখা 
যাচ্ছ যে, বাংলাব অবয়বেব বয়মল ১৯০৬ সালের ১৬ই অক্টো োববে অর্থাৎ 
“বঙ্গ-ভঙ্গেব* দিনে একশত বৎসবেরও অনেক কম । 

বস্ততঃ বাংল।-বিভাগ সবশ্রেবীর মুসলমানদের অভিনন্দন ল'ভ করেছে। 
এর দ্বার। যে অপূর-ভবিষ্যতে তাদের প্রভূত কল্যাণ হবে, তাতে কোন সন্দেহ 
নেই । পূর্ব বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলের মুসলমানগণ নিরতিশয় অন্ঞ এবং 
পশ্চাদূপদ ॥ আধুনিক অবস্বার সাথে হিন্দুর। যেমন ত্বরিৎগতিতে নিজেদের 
খাপ খাইয়ে নিয়েছে, ত৷ তার পারেনি ব৷ সেদিকে কোন আগ্রহও দেখায়নি ॥ 
দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই হিন্দদের হাতে । আন্দোলনের কৃশলতা 
জান। ন। থাকায় ও নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কিভাবে কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন থাকার ফণুল 
অপর্ধিহারধরূপে মুসলমানেরা পেছনে পড়ে থাকে ! এখন এই নয়৷ প্রদেশের 
তার! হবে বিপুলভ!বে সংখ্যাণ্থরিষ্ঠ । এই প্রদেশের আয়তন ১,৬০,০০০ 
বর্গমাইল । প্রচুর সম্ভাবনাপুর্ণ নবগঠিত প্রদেশটিতে তাদের স্বার্থ স্বানীয 
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শাসকদের কাছে পূর্ণ বিবেচনা লাভ করবে । প্রথন্ম লেফৃটন্যান্ট গভর্নর 
স্যার ব্যাযিফলুভ ফুলার কে. সি. এস. আই. ইতিমধ্যেই জনহিতকর কাধ 
সম্পাদন করেছেন। গত ২০শে আগস্ট তিনি পদত্যাগ করায় মুসলিম 
সম্প্রদায় গভীর দৃঃখ প্রকাশ করেন । অনারেবল মিঃ হেয়ার তার স্বলাভিষিজ্ঞ 
হয়েছেন । যে সব উন্ৃতিমূনক কাজ আর্ম্ত করা হয়েছে, আশ! কর। যায়, 
সেগুলে। তার আমলে নিবিষ্মে সম্পন্র হবে এবং এ-সব কাজের সাফল্যই 
এই নয়। প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকত৷ প্রমাণ করবে। 

প্রদেশ বিভাগের ফলে ঢাকায় ইতিমধ্যে পুনরুজ্জীবনের আভাস সুস্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে । এই প্রাচীন বাদশাহী নগরী অপূব প্রাণ-স্পন্দনে উজ্জীবিত 
হয়ে উঠেছে । এর আকাশে-বাতাসেও যেন আজ প্রাণের প্রবাহ-_-জাগর ণের 
সাড়। ॥ সামরিক কশচারী ও সরকারের অপরাপর কমচারী ও অফিস- 
আদালতের জন্যে নূতন নূতন ইমারত গড়ে উঠছে। এতোদিন যে নগরী 
নিস্তেস ও নিবীর্য হয়ে পড়েছিলো৯ আজ তার প্রতিটি ধমনীতে, শিরায়- 
উপশিরায় রক্তের চাঞ্চন্য দেখ দিয়েছে-_-জীবনের পদধ্বনি শোনা যাচেছ । 
এই নগরীতে এখন থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে অস্ততঃপক্ষে তিন কোটি মানুষেক 
ভাগ্য-_তাদের জীবন-মরণের সাথে জড়িত সকল গুরুতর সমস্যার বিচার 
হবে এখানে বসে। এর দীর্ঘ দিনের শিদ্রার অবসান হয়েছে । দেশের 
কারুশিল্প এবং বাণিজ্য-ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের যে আন্দোলন দান বেধে 
উঠেছে, হয়তো বা তার সাথে সাথে ঢাকার সেই স্ুবিখ্যাত মসলিন-শিল্পও 
পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে । আর এর কারুকাষ আবার পাশ্চাত্য জগতের বিস্ময় 
উৎপাদন করবে। এর শিল্প-নৈপুণ্য এখনো সম্পূর্ণ লোপ পায়নি । উপযুক্ত 
উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করলে এই শিল্প আবার পুনরুজ্ঞীবিত হতে পারে ॥ 
জীর্ণপ্রায় মসজিদ ও হর্মাগুলোর ধ্বংস রোধ করে সযত্বে সংরক্ষিত কর? হলে 
সেগুলে। এই নগরীর অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য ও এর মহান অতীতের স্থায়ী 
স্মারক-চিহৃরূপে বিদ্যমান থাকবে | এতোদিন ধরে মুত্যুর মতো মহানিদ্রায় 
আচ্ছন্র থাকার পদ্ম ফাকা আবার জেগে উঠেছে । অতীতের অসংখ্য স্মৃন্তি 

বি. 
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আর ভবিষ্যতের অজপ্র সম্তাবন--এই দৃ”য়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনাগত 
দিনের দিকে তাকিয়ে আছে বহু আশ! নিয়ে! স্িব বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষ। 
করছে সেই অনাথত দিনের জন্যে, যে দিন সকল প্রতিশ্রম্তি, সকল সম্তাবন। 


বাস্তবে রূপ নিবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বিক্রমপুর রাজ্য 


গঙ্গা, বূড়িগঙ্গা, মেধন!ঃ ইছামতি ও শ্রহ্গপৃত্রেব সঙ্গমস্থলে যে-অঞ্চলটিকে 
'অসংখ্য স্োতশ্বিনী জালের মতো ঘিরে রয়েছে, সেখানেই ছিলো প্রাচীন কালের 
বিক্রমপুর রাজ্য। পূব বাংলার বিশাল জলপ্রবাহের ঠিক কেন্্রভাগে অবস্থিত 
থাকাব দকন সে-যূগে এ অঞ্চলটিব অপরিসীম গুরুত্ব ছিলো । কাবণ সে-্যুগে 
স্বলপথ খুব কমই ছিলে এবং স্থলভাগের অধিকাংশই জঙ্গল!কীর্ণ ছিলে। | কিন্তু 
এই অঞ্চনটির চারধারে ছিলে! বিস্তৃত জলপথ- _বহির্জ গতেব সাথে যোগা যাগ 
স্বপনের চির উন্মুক্ত পথ | স্থলপথ পথিকের পক্ষে ছিলে। বিপদ-সঙ্কূল | 
সমগা পূর্ব বাংল। ছিলে। অর ণ্যাচছ।দিত ॥ এই সব বিপদসঙ্কল ও জঙ্গলাকীর্ণ 
স্থানে স্থলপথে যেতে হলে একদল সৈন্য আর এক পাল হাতীব দবকার 
হতে।। হিং জীবজস্তও সব সময় ও*ৎ পেতে থাকতে। । অবশ্য ননী- 
পথেও বিপদ ছিলে। । বড়ে। বড়ে। নর্দীতে ঝড়ের মু খামুখি হতে হতে? এবং 
প্রতি বছবই তাতে বহু মানুষের প্রাণ যেতো।। কিন্তু বুনো পথেব বিপদের 
তুশনায় তা তেমন ফিছুই নয় । 


বিক্রমপূরকে নিয়ে যতো গল্প-কাহিনী গড়ে উঠেছে, সেগু লাব প্রত্যেকটির 
মধ্যে বড়ে। বড়ে। নদীগুদলার এক একটা বিশিষ্ট ভূমিক! আছে । প্রাচীনকাল 
€থকে এই সব নদীবাহিত মৃত্তিক! অমে জমে বিক্রমপুব দ্বীপেব আকার 
ধারণ করেছিলে। | নদীগুলো যেনে বিক্রমপুরের উপর সদা-প্রসন্ন দৃষ্টি রেখে 
এসেছে । এগুঃলে। শুর থেকে সামান্যমাত্র উচু থাকার দরুন বধধয এই 
ভূখওটি প্রায় জলমগু হয়ে থাকে ॥ ফলে প্রতি বছর নদীগুলোর পলিমাটিতে 
এর উর্বরত। বৃদ্ধি পায় | এসব নদী যে শুধু জমিতে নৃতন শক্তি বৃদ্ধি করে 
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তাই নয়, এগুকুল। বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যাপারে প্রুতিরোধ-প্রাচীরের কাজ 
করে । বছরের প্রায় অর্ধেক ভাগ জল-বেষ্টিত থাকে । অসাবধানী শক্রর। 
আকস্মিক প্রাবনের আঘাতে বার বার ভেসে গেছে। যেরাজ্যে স্বলভ'গ 
নেই, ত৷ যুদ্ধ করে অধিকার কর৷ অসম্ভব । তাই দেখ! গিয়েছে যে, বহি£শক্রর। 
বারংবার এই দেশে হান! দ্বিয়েছে : কিন্তু প্রতিবারই প্রতিহত হয়েছে । 


হিন্দু পুরাণ-মতে রাজ বিক্রমাদিত্য এখানে তাঁর রাজ্য স্বাপন কষে- 
ছিলেন । বছ দেশ, বহু রাজ্য ঘুরে তিনি শ্বাস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে 
তিনি এমন একটা স্থানের সন্ধান করেছিলেন, যেখানে জীবনের অবশিষ্ট 
দিনগুলে। শাস্তির মধ্যে অতিবাহিত করতে পারেন । ঘুরতে ঘুরতে তিনি 
অসংখ্য নদীবেষ্টিত এই উবর ভূখণ্ডে এসে উপনীত হন। এ-দেশের চির- 
শ্যামলত। তাঁর .চে'খে মেখে দিলে মায়ার অঞ্জন | বিমুগ্ধ করে দিলে৷ এ-দেশ 
তাকে । তাই তিনি এখানে তাঁর রাজ্য স্থাপন করলেন! কিন্তু তার 
রাজত্বের ইতিহাস কোথায় হারিয়ে গিয়েছে । তার সম্পর্কে যে কিংবদত্তী 
প্রচলিত আছে, তাতে শুধু এই কথাই জান। যায় যে, তিনি খুব জ্ঞানী এবং 
ন্যায়পরায়ণ রাজ। ছিলেন এবং তার ধর্মপরায়ণতা৷ ও বিদ্যাবত্তার কথা বহু 
রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো | এখানেই বিক্রমপুরের প্রথম কাহিনীর শেষ ; 
শুধুমাত্র পড়ে রয়েছে তাঁর রাজধানী পৌরাণিক অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি 
বহন করে। 


পরবর্তী যুগ সম্পর্কে লোকগাথা ব৷ কিংবদন্তী আরে নীরব | বিক্রম- 
পুর থেকে খ্রাঙ্গণ-শজি কি করে খব এবং ক্রমে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেলে, 
ত বলা অসম্ভব । কিভাবে পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের আবিভাব হয়, 
কি করে মুষ্টিমেয় কতকগুলে৷। লোক এদেশের জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব 
স্বাপন করে এবং হাজার বছর ধরে তাদের শাসন করে, তা! আজ বিস্মৃতির 
অতল গহবরে | তবে তারা যে এখানে বিজয়ীর বেশে এসেছিলো এবং ষে- 
ধর্মের প্রভাব সে-যুগে সমণ্রু ভারতকে মাতিয়ে তুলেছিলো, ত1 যে তারাই 
খখানে বহন করে আনে তাতে কোন সন্দেহ নেই । বীতখ্রীস্টের জন্যেক্ 
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চার শতাব্দী পুবে এই বিস্ময়কর শক্তিশালী ধর্মের আবির্ভাব ঘটে এবং সমগ্র 
আগতের মমমূলে আলোড়নের স্থাষ্টি করে । বহছর্দিনের তপস্যার পর গৌতম 
বৃদ্ধ অবশেষে সত্যের সন্ধান লাভ করেন । এবং একটি নূতন ধনের প্রবর্তন 
করেন। অতি চমত্কার এবং সহজ ঢে-ধর্ম, কিন্ত বেশ কঠিন তা পালন 
করা । এই ধর্মমতে দানেব চেয়ে কর্ম বড়ে।, প্রার্থনাব চেয়ে আত্মসম্মান 
অনেক বড়ে।। চিন্তা, বাক্য ও কাষের পবিভ্রতা রক্ষার দ্বারাই বিক্ষব্ধ 
জগত ও নিপীড়িত ম নূষের বহু-বাঞ্চিত শান্তি প্রতিঠা সম্ভব ৷ যে-দেশের মানুষ 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জপমাল। ও কোধাকষি সঞ্চালন এবং বাহিতক পবিত্রতা রক্ষার 
মধ্যে ধর্মর চরম লক্ষ্য নিহিত বলে মনে করতো, গৌতম বুদ্ধ তাদের কাছে 
বহন ক:র আনলেন এক বিস্ময়কর বাণী । তাঁর জীঝনপদ্ধতি এবং শিক্ষায় 
সে যুগেব ম.'ন্‌ষ তাব প্রতি এ-তা অন্রক্ত হয়ে পড়ে যে, তাবা ঘর-সংসার 
তাগ করে দলে দলে তাকে অনুসরণ করতে থাকে এবং তীব নৃতন শিক্ষায় 
অজ্ঞাত পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে শুরু করে । 

এ ধনের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সাথে সম্রাট অশোকের নাম ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত। কাবুল থেকে বঙ্গদেশ পধস্ত বিস্তৃত তার এ বিশাল রাজ্যে তিনি 
'বৌদ্ধধন্নকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মধাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন ভারতের এ 
এক বিচিত্র এবং বিরল চিত্র । মানুষ সচরাচর যে ধরনের ধন্মমত ও বিশ্বাস 
প্রচার করে এসেছে, এ তা থেকে আলাদা ॥ এ হচ্ছে মন ও চরিত্রের 
পবিত্রতা রক্ষ। এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবেশী এবং সমগ্র প্রকৃতির প্রতি 
এএকনিষ্ঠতাবে কর্তব্য পালনের রাস্্রীয অনজ্ঞা! | তীর সময়ে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধী- 
নত! ও সহিষ্কত। বিদ্যমান ছিলো 'এবং মতবাদের জন্য নির্যাতনের কথ! কেউ 
জ]/নতো না । অশোক তথ। বৌদ্ধমতবাদের মূল কথ! ছিল যে, মানুষ €নতিকি 
অনৃভ্তঞ। মেনে চলুক এরং পরম্পরে পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্য রেখে 
নিরূপদ্রব জীবন যাপন কক্ষক ! 

ধর্মের এসব উচ্চ আদশ সাথে নিয়েই পাল রাজাগণ বিক্রমপুরে 
খগ্রমন করেন। নবীন ধর্ছের উদ্দীপনাই তাদেরকে হিঙ্দুধমী অনুসারীদের 
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উপর প্রধান্য স্থাপনে সাহাঘ্য করে | হিন্দুদের ধরীয় উদ্দীপনায় বহুদিন 
প্ববেই ভাট! পড়ে গিযেছিলে। | তবে এ-কথাও সত্যি যে, বৌদ্ধধর্ণ প্রথম থকে 
শেষ পবন্ত শসক জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো । তা ভারতের জনসাধা- 
বণকে উদ্বুদ্ধ কবতে পারেনি । তার। হিন্দ্ধর্মের প্রাণহীন পুজা-আচারবেই 
আকড়ে ধনে থাকে । হিন্দু মন্দিরগুলোব পাশাপাশি বৌদ্ধ মঠগুলে৷ গড়ে 
ওঠে । ভিন্ন মত ও পথ ধরে তারা একই মহালক্ষ্যে পৌণীছুবাব সাধনায 
মগ থাকে । এতা কাছাকাছি থাক সত্তেও তার। পরুস্পব থেকে অনেক 
দূ.ব বয় গেলে । শতাব্দীব পর শতাব্বী' ধরে এতো নিকটে থেকেও একে 
অপবকে আবষণ কবতে পাবলে। না । বৌদ্ধব'দ ছিল রাস্ত্রীয় ধম | রাষ্ট্রেব 
পতনেব সাথে সাথে সে-ও বিলুপ্ত হযে গেলে । পাল বংশের পতনেব সাথে 
নৌদ্ধধর্মেব নাম-নিশান। বিক্রমপুর থেকে এমনভাবে মুছে গেলে, যেনে! কোন 
কালেই এর কোন অস্তিত্ব ছিলে। না । 


কিভাবে বিক্রঘপূর থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলে। এবং সেনরাজ 
বংশের উদ্ভবেব সাথে সাথে হিন্দুবনমের পুনরাবিভাব ঘটেছিলো, সে-সম্পকে 
ইতিহাস নীরব। কিংবদন্তী থেকেও অনুমান কর। শক্ত। মনে হয়, হাজার 
বৎসবের অধিক কাল ধরে মানুষের মনকে উজ্জীবিত রাখার পব বৌদ্ধধম 
প্রথম যুগের মহান আদর্শ হারিয়ে ফেলেছিলে। এবং এর যার। প্রতিনিধিত্ব 
করেছিলেন অর্থাৎ শ'সক জাতি বহুদিন ধরে শাসন-ক্ষমতা ভগ কর!র দরুন 
ধমের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন । ভারতের শাসক জাতিগুলোর 
ক্ষেত্রে পষায়গ্রমে এবপ ঘটে এসেছে । অথবা এ-ও হতে প।রে যে, পূব 
বাংল।র সেন রাজবংশের প্রথম নুপতি রাজ। আদিশুর হিন্দুদের মনে নুতন 
শক্তি ও অনুপ্রেরণার স্থষ্টি করেছিলেন এবং বাহুবলে বৌদ্ধ রাজাদের বিতা- 
ডিত ক: বিক্রমপূরে একটি নূতন হিন্দুরাজ্য স্বাপন করেছিলেন । 

অতীতের অস্পষ্টতা আর দুর্জেয়তার কুয়াশ। এর পর থেকে আস্তে আস্তে 
অপস্যত হতে থাকে এবং সেই যুগের অনিশ্চিত পটভূমির উপর রাজা 
আদিশুরের স্মৃতি প্রোজ্ছল হয়ে উঠে। হিন্দুদের কাছে তিনি যুগ যুগ ধরে 
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নমস্য হয়ে এসেছেন । পুৰ বাংলায় হিন্দদের ধমীয় পনর্গঠন এবং বর্ণ- 
বিভাগের সংস্কারের কৃতিত্ব তাঁরই উপর আরোপিত হয়ে এসেছে ! শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরে ঝোদ্ধ শাসনাধীনে নাকি হিন্দুধমের এমন অধঃপতন ঘটে- 
ছিলে! যে, ঠিকমতো পূজা করতে পারে এমন একটি শ্রাক্ষণও তিনি তার 
ন।রাটি রাজ্যে খুঁজে বের করতে পারেননি ॥ তিনি দেখলেন যে, খাঁটি ব্রান্দণ- 
দের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হলে এমন একটি রাজ্যের খরণাপনু হতে হবে, 
যেখানে অধিক কাল অ-হিন্দু রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ন । বিভিন্ন 
রাজ্যে দূত প্রেরণ করা হলে। ॥ তাদের খবরে জানা গে-ল। যে, বনোৌজ 
রাজ্যে খাটি ব্রাহ্মণ আছে। ক্ুতরাং তিনি নিজ রাজ্যের হিন্দুধর্মের দুর্দশার 
কথ জানিয়ে কনৌজ-রাজের কাছে এক মন্ত্রী প্রেরণ করেন এবং হিন্দুধমের 
পুনরুদ্ধারে সাহায্যকলে একদল ব্রানদণ পণ্ডিত তার রাজ্যে প্রেরণের 
অনুরোধ জানালেন । তাঁর অনুরোধক্রমে কনৌজ নগরী থেকে পাঁচজন 
পণ্ডিত ব্।ক্ণ প্রেরিত হলেন । যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সাথে আদিশ্র তাদের 
তাঁর রাজধানী রামপ!লে প্রতিষ্ঠিত করলেন । এই সব ঝ্রক্ষণ কালক্রমে 
ধনে-জনে খুব উন্ৃতিলাভ করেন এবং জীবনাদশের দ্বারা হিন্দুধসের 
পুনর্জাগরণ সাধনে সমর্থ হয়েছিলেন । 

ৃ আদিশুরের পর বল্লাল ৫সন রাজত্ব করেন। বিক্রমপুরের রাজাদের 
মব্যে তীর খ্যতিই সবাধিক বিস্তৃত । তাকে কেন্র করে বহু কিংবদন্তী গড়ে 
ওঠে । এ-সব কিংবদন্তী এখনও বিক্রমপুরে বেচে আছে । তার খ্যাতি 
এতো বিপুল এবং দুর-বিস্তৃত ছিলে যে, তাঁর পরবর্তা ক1লেরও বহু স্মরণীয় 
কীতি- তার উপর আরোপ কর! হয়ে এসেছে ফলে এমন বিভ্রান্তির স্ষ্টি 
হয়েছে যে”তীার সমযের বহু শতাব্দী পরের ঘটনাও তার আমলে ঘটেছিলে। 
বলে এসব কিংবদন্তী থেকে মনে হবে । প্রচলিত কোন কোন গল্পে বল) 
হয়েছে, তিনি বিক্রমপুরে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠত। আদিশুরের পুত্র ছিলেন ॥ 
আবার কোন কোন গল্পে তাকে সেন বংশের শেষ রাজা বলে দেখানে। 
হয়েছে । তর মৃত্যুর পরই নাকি র:জ্য সুসলমানদের হাতে চলে যায় ॥ 
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মনে হয়, এ বংশে বল্লাল সেন নামে দূজন রাজ! ছিলেন। তীদের একজন 
আদিশূরের পূত্র এবং অপরজন এই বংশের শেষ রাজ) | কিন্ত তাদের নামে 
গ!ল-গর এবং কিংবদস্তী এমনিভাবে জড়িত হযে পড়েছে যে, কার আমলে 


কে.ন্‌ ঘটনা ঘটেছিলো, তা এখন আর আলাদ। কবে দেখার উপায় নেই । 
এ.তা পজ্যপাদ যে-ব্যক্তি তার জীবনের সাথে যে অলৌকিক ঘটনাবলী 


জুড়ে দেওযা হবে, তাতে আর আশ্চযের কি? যে ব্রক্ষপৃত্র নদ এ--দশেব 
মানুষ ও মা'্টর উপর অপ্রতিবোধ্য প্রভাব বিস্তার করে এসেছে, তাকেও 
জড়ানো হয়েছে এসব কাহিনীর মধ্যে । হিন্দুদের দপকাহিনীতে তিনি 
এক মহানাযক। এবপ কাহিনী মতে তিনি দেবতাবপী ব্ু্গপূত্রের 
ওরসে জনাগহণ করেন। আদিশুরের পত্বী-দর মধ্য তাৰ মকেই রাজ। 
সবচেয়ে বেশী ভলনাসতিন। রাজ। তার প্রতি রানীব বিশ্বাসঘাতকতা 
খরে ফেলেন । কিন্তূ এর মধ্যে ছিলো দৈব নিদেশ। রাজ! তা বুঝতে 
পারেননি । তিনি রাগে-ক্ষাভে রাঁণীকে রাজপ্রাসাদ থেকে দূর করে 
দেন ॥ মনঃক্ষোভে রানী ঝক্ষপুংত্র »1প দিলেন। কিস্তু এই পৃণ্য-সলিল। 
নদ তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে ত্ববিৎ্গতিতে এবং নিরাপদে অপর পাড়ে 
নিয়ে গেলো এবং সেখানে দেবী দুর্গার কাছে তাঁকে সঁপ দিলো । 
নিকটেই বুড়িগঙ্গ। নদীর তীরে ছিলে! তার গৃহ | সেখানে নদীর 
কাছাকাহি জঙ্গলেব মধো ত।র সম্ভান ভূমিষ্ঠ হলো আর দেবী দুর্গার রক্ষণ!- 
বেক্ষণে বড় হতে থ'কলে। ॥। সেখানে সে নান বিদ্যায় কুশলী হতে থকে 
এবং তার জ্ঞ/নবৃদ্ধি ও অসম্ভব রকম বাড়তে লাগলে। ॥ একদিন তিনি বনপথে 
বেড়াতে বেড়াতে তার রক্ষাকত্রী দুগার মতি এক জঙ্গলের মধ্যে লুকানে। 
অবস্থায় দেখতে পান । পরম শ্ঙ্গ'ভলে তিনি সেখানে “চ.কা-ঈশ্বরী” ব। লুক্কা- 
ফ্িত দেবীর মন্দির নির্মাণ করলেন | জনশ্র্তি অনুযায়ী এই নগরীর নামের 
উৎপত্তি এখান থেকেই । দেবীর অনগ্রহে বনল্রাল সেন বড় হতে লাগলেন 
আর শৌধ-বীধও তার বৃদ্ধি পেতে থাকলে । তাঁর রাজোচিত গুণাবলীর 
কথ! শুনতে পেয়ে পিত। তাঁকে দেখতে চাইলেন । পুত্রকে তার কাছে 
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যখন আন। হলো, তধন ত।কে দেখে পিতার মনে এমন কেহ উচছলিত 
হয়ে ওঠে যে, তিনি তঁ.কে তার রাজ্োর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন । 


বল্ল সনের জন্[বৃত্তাস্ত ও যৌবনের কাহিনী অবলম্বন করে এমনি 
একটি কিংবদস্তী গড়ে ওঠে! অপর এক কিংবদস্তীতে তাঁকে কামরূপ 
অভিষ.নকারী বিখ্য।ত যোদ্ধা বিজয়শিংহের পৃত্ররূপে বর্ণন। বর হয়েছে এবং 
সেনল্যাকের যুদ্ধে উইলিয়াম দি কংকার!র স্য/কসনদের হাত থেকে যে-বৎসর 
ইংলগ্ডের পিংহাসন কেড়ে নেন, সেই এতিহাসিক সনে তিনি পূব বাংলা'র 
সিংহাসনে আরোহণ করন বলে দেখানো হয়ে থাকে । রাজধানী রামপ'লে 
যা-কি্ছু ধ্বংসাবশেষ বিদ,মান রয়েছে, তার সবগুকুলার সাথেই তার নামকে 
জড়ানে। হয়ে থাকে । বল্লাল সেন বহু ইমারত ও রাস্তা নির্যাণ এবং দীঘি 
খনন করিয়েছিলেন । সই রাজধানীর জীণ কংকাল আজে! পড়ে আছে । 
তা থেকেই করন। কর। যায় যে, কত বিরাট কল্পনা নিয়ে এ-টি তৈরী 
হয়েছিলে। ॥ অবশ্য এর নিমাণ-প্রণালী জানার মতো এতোটুকু স্বপতি-নিদশনও 
অবশিষ্ট নেই | প্রায় ৩ হাজ!র বর্গফুট পরিমিত এলাক। জুড়ে তার রাজধানী 
গড়ে উঠেছিলে।, দূশে। থেকে তিন শ' ফুট চওড়। পরিখ।-বেষ্টিত এই রাজ- 
খানীর একটি মাত্র প্রবেশপথ ছিলে।--পবদিকে । পরিখ য় ঘের! এই রাজধানী 
যেখানে অব্স্থিত ছিলে। সেখানে এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুন্[য় স্তূপ ছাড়! আর 
কিছুই অবশিইট নেই | রাজ-রাজড়ার। এক কালে যেখানে পরিষদদের নিয়ে 
বিচার-আচার করতেন অথব। যে-স্বানে ছিলে। সেনাব।হিশীর ছাউনি, কৃষকের 
অজ পরম নিশ্চিন্তে চাঁষ-আবাদ করে যচেছ সেসব স্বান। এক কালে 
যে সব ইট রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য বর্ধন করতে, তাৰ অনেকগুলোই এখন 
রামপালের অধিবাসীরা তাহাদের ঘরে ব্যবহার করছে । ইসলম খান 
ঢ/ক'য় রাজধানী স্বাপন ফ'লে এখান থেকে অনেক ইট-পাথর নদীপথে 
“ঢাকায় এনেছিতলেন। বহুদিনের পরিত্যক্ত এ স্বানে প্রচুর গুপ্তধন রয়েছে বলে 
সাধারণ লোক মনে করে। তবে এ-ব্যাপারে একটি সত্য ঘটনা আছে। প্রায় 
“এক শতাব্দী পূর্বে একঙ্ন কৃষক ভূমি কষণকালে এখানে একটি জ্যোতির্ময় 
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হীরক পেয়েছিলে। | তখনকার দিনেই এর দাম ছিল সত্তর হ।জরটাকা॥ 
এক কালে বল্ল/ল সেনের প্রাসাদে যে এ-টি জ্যোতি বিকাশ করতে, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । 


র।মপাল যেনে। কিংবদভ্তীর বাঁজ্য। এমন কি, বলল সেন কওক নিমিত 
বলে কথিত রাস্তাগুলোকে নিয়েও এমনি অদ্ভুত কাহিনী গ.্ড উঠেছে । চওড়। 
এবং উচু এইসব সড়ক নদীর পাড়ের উপর দিবে তৈবি হয়েছে । তয-কালে 
রাজ।র হুকুম পাওয়!মাত্র প্রজাদের দৌ.ড় এসে হুকুম তামিল করতে হতো, 
সে যুগেব বিরাটকায় এসব সড়ক, এগুলোবৰ মধ্যে অন্যতম সুদৃশ্য 
রাস্তাটি পদ্[। পধস্ত প্রসারিত । এটির নিমাণ-কাছিনীকে নিয়েও কিংবদস্তীর 
উদ্ভব হয়েছে । কথিত আছে যে, জ্যোতিষীব। গণনা! কবে বলেছিলো যে, 
বলাল সেনের গলায মাছের কাট। বিধে গি-য় তার মৃত্যু হবে । এই ভবি- 
ষ্যদ্বাণী শুনে রাজ। ভীত হয়ে পড়েন এবং তিনি তার ভে'জন-উপকরণ থেকে 
মৎস্য বর্জন করেন ॥। পদ্মায় “কাচকী' নামে এক প্রকর মাছ পাওষ। 
যেতো ॥ এ-মাছের কাঁট। ছিলেো। না । নেই মাছ যাতে রাজপ্রাসাদে সহজেই 
সরবরাহ হতে পরে, সে-জন্য তিনি এ সড়ক নির্ম।ণ করেছিলেন । এ 
কারণে এ রাস্ত। “কাচুকী দরওয়াজ।' নামে খ্যাত হয়েছে । 

বল্লাল সেনের বাড়ীর উপকণ্ঠস্ব রামপাল দীধিকে নিয়েও গড়ে উঠেছে 
এরূপ কল্পকাহিনী । এক মাইল দীধ, পঁচশত গঙজজ চওড়। এই দীঘিটি 
প্রাচীন হিন্দু রাজাদের বহদাকার পৃত্ পরিকল্পনার একটি নিদর্শন। অন্যান্য 
সব কিছুর মতে। দীধিটিও কালের স্পর্শ এড়াতে পারেনি । রামপালের সব 
কিছুব মতে] এটির তাগ্যেও জটেছে অনাদর আর অবহেলা | ফলে এর 
বেশীর ভাগই মজে গিয়েছে । বছরের অধিকাংশ সময় সেখনে পানি থাকে 
না। কৃষকগণ সেখান থেকে বের করে নিয়েছে উবর ধান ক্ষেত। 
কিংদবস্তীতে বলে যে, দেবতাদের অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপনের 
উদ্দেশ্যে একটি জলসত্র দানের জন্যে তিনি এই দীধি খনন করেছিলেন । 
একটি অভ্ভুত কৌশলে এর আকার স্থির কর॥ হয়েছিলো । রাজ) সিদ্ধাস্ত- 
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কবেছিলেন যে, বাঁজাব মা একবাবও না থেমে এব-ন গড়ে যন্দত পঞ্থ 
হেটে যেতে পাববেন, দীধিটিব দেখধ্য হবে ত₹তোখানি । তিনি প্রতিজ্ঞা 
কবেছিলেন যে, পববততা বাতেব মধ্যেই সমস্তট। দীঘি তিনি খনন কবাবেন । 
বাজা মনে কবেছিলেন যে, তাৰ মা সাবাঁজীবন খুব কমই পযে হেঁটে পথ 
চলেছেন, কাজেই খুব বেশী দূব তিনি হাটতে পাবেন না এবং দীঘিব 
আকাবও খুব বড হুবে না । কিন্ত শীগৃগিব বাজাব চন্দস্থিব! তাব মব 
পাষে হীাটাব শক্তি সম্পকে তিশি ধাবণ। কবতে পান্নেনি। ভালভাবে 
অবগুচ্িতা হযে পবিচাবিকাদেখ টিষে বাহমাতা প্রাসাদ থেকে বেবিষে 
পডলেন। তিতনি দক্ষিণ দিকেযাব্রা কন্লেন ত্ববিৎগতিতে । চলছেন তো! 
চলছেনই | ক্লাপ্তি বা বিবামেব লক্ষণ নেই | কল্লান ৫সন ভীত হযে পড়লেন ॥ 
কাবণ এভা”ব তিনি যপি ক্রম'গত চলতে থাকেন, তবে এক বাতে এতোবড় 
একটা দীধি খনন কবা সম্ভব হবেন | ফলে তাব সাংঘাতিক পাপ হবে। 
সে-পাপেব ক্ষম। নেই । ম কিন্ত চলছেনই দ্রুতগতিতে । বাজ। মবিয। 
হুইয়। উঠলেন । বানীমাতা মনে কবেছিলেন যে, তাব পদযাব্রাব ক্ষমতাব 
উপব দ।ন্রে পবিমাণ নির্ভব কবছে। তিনি যতে। বেশী এগুতে পাববেন, 
দীঘিব আঁকাবও ততো ঝড় হবে । জাবাব দীধিব আক ব যতো! বড় হবে, 
মান্ষও তাব দ্বাব। ততো উপকৃত হবে । বানীমাতাব দেহে যেন লৌকিক 
শক্তিব সঞ্চাব হযেছে । দৈর্বোব প্রশ্নই «মন এক মরাত্বক সন্কটের ত্টি 
কবলে যে, বল্লান সেনকে বাধ্য হযে চাতুবীব পথ বেছে শিতে হলো । 
তাব মাব পাষে সুকৌশলে একফৌটা সিঁদূব দেওষাব জন্যে তিনি ভূত্যদের 
বলে দিলেন । মাযের অজ্ঞাতে এই কাষ সম্পনন হওযাব সাথে সাথেই বলাল 
সেন চীৎকার কবে উঠলেন যে* তাঁর মাযেব পায়ে কৌঁক লেগেছে । মা 
পাষে লাল দাগ দেখে র্জ বলে মনে করলেন এবং নীচু হযে দেখতে লাগ- 
লেন । তার চল। থেমে গেলে। । আর সেখানেই চিহিত হলে দীঘিব দক্ষিণ 
সীমাস্ত। এ রাতেই বল্ল।ল সেন তার প্রতিজ্ঞা পালন করলেন। এক বিপুল 
জনবাহিনীর সাহায্যে সুবেোদয়ের পূর্বেই খনিত হলে। এক বিরাট জলাশয়-_- 
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যাঁর একপ্রাস্ত থেকে আর এক প্রান্তে দৃষ্টি যেতো না । কিন্তু বশ্্াল সেন 
আকার বৃদ্ধি তয়ে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করায় দেবতাগণ কষ্ট হয়ে যান । 
তাই তাদের শাপে যথেষ্ট গভীরতা সত্তেও দীঘির তলায় পানি এলো না। 
দিনের পর দিন ধরে রাজ। অধীর আগ্রহে দীধির দিকে তাকিয়ে রইলেন । 
কিন্তু পানির নাম-গন্ধ নেই । লজ্জায় রাজার মাথ। কাট! যায । অবশেষে 
রাজ'র সবচেয়ে বড়ে বন্ধ রামপাল স্বপ্পরে দেখলেন যে, দীঘিটিকে জলময 
করতে হলে এবং তা জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী কক্তে হ'লে তাঁকে 
জীবন উৎসর্গ করতে হবে | বাজার পারিষদবর্গ এবং জনস!ধারণকে দীঘির 
পাড়ে সমবেত করে বামপাল তাদের সামনে তার স্বপের কথ। বর্ণনা করেন । 
বিস্মিত জনতাকে কে।ন কথা বলার স্থুযোগ ন। দিযে স্থির অচঞ্চল পদত্ক্ষপে 
রামপাল €েমে গেলেন দীধির তলায় । অকস্যাৎৎ যেনো মটি ফাঁড়ে তীব- 
গতিতে বেরিয়ে এলে উচ্ছ'স-মুখর সহশ্ব জলধারা । আব সেই আবর্তে 
নিমিষেই ডুবে গেলেন-্তলিযে গেলেন রামপাল | বিহ্বল জনত। আতঁলাদ 
করে উঠলো, "রামপাল ! রামপাল ! হায় রামপাল 11 কিন্তু রামপাল তখন 
মানুষের নাগালের অতীত | ইতিম.ধ্য দীধি কানাব কানায় ভতি হয়ে গেছে। 
রাজ। শোকে ভে-ঙ পড়লেন।, অশ্ম্রদ্ধ ক.ঠ তিনি ঘোবণ। করলেন, “আমার 
পাপেই বন্ধুর মৃত্যু হ'লে । অ'মিই তীব মৃত্যুর জন্যদায়ী। কাজেই তার নামেই 
“এই দীধির নামকরণ হবে--আমার নামে নয় । এর ন।ম হবে রামপালের 
দীধি' ! এই কারণেই এই জলাশয় রামপালের দীঘি নামে খ্যাত । 


এর অদূরেই অবস্থিত একটি ছোট দীধি। রামপাল দীঘির সাথে এর 
নামেও জড়িয়ে রয়েছে আর এক কাহিনী । রামপাল দীধির খনন সমাপ্ত 
হলে বল্লাল সেন খননকারী দর প্রত্যেককে একট নিদিষ্ট স্বান থেকে এক 
€কোদালি করে মাটি তুলে ফেলতে বলেন । খননকারীদের সংখ্যা এছুত৷ 
বিপুল ছিলে। যে, তাদের প্রত্যেকে এক কোদালি মাটি তুলে ফেলতেই সাত 
শত বগহ।ত পন্রিমিত একটা জল!শয় তৈরি হয়ে যায় । ফলে এর নাম হয় 
“কে'দালি-ধোওয়া দীঘধি' ৷ এটি আজে! এ নামে খ্যাত। 
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রামপাল দীধির উত্তর পাড়ে অবস্থিত একশত হাত লম্বা একটি গজারি 
বৃক্ষ লক্ষণীয় বন্ত ॥ এই মহামহীরুহের বয়স কত, কেউ জানে না। এর 
নামেও অলৌকিকত্ব আরোপিত হয়েছে । হিন্দরা পবম ভক্তিভরে একে 
পূজ। করে থাকে । এই গ্রাছটির নাকি অলৌকিক শক্তি আছে ॥ এটি 
অমব এবং এর প্রতিটি পল্লবকেই পরম পবিন্র বলে মনে কবা হযে থাকে । 
এর রে'গ-নিরাময়ী ও শুদ্ধিকরণ গুণ সম্প্ক অনেক কাহিনী প্রচলিত 
আছে। কেউ এর পাতায় হাত দিতে সাহস ক.র না। একদ। এক ফকির 
নাকি এর কাছে আস্তানা গেড়েছিলেন * সন্ধ্যায় তার রানার জন্যে জালানীর 
অভাব হওয়ায় তিনি যেই একট। ডাল কাটলেন, সঙ্ষে সন্গ শুরু হলো রক্ত- 
বমি । এই রক্তবমনেই তার মৃত্যু হলে | নিঃসস্তানগণ সম্ভান লাভের 
আশায় এর তলায় এ স পূজ। দিয়ে যা । কৃষকগণ ক্ষেতের উপদ্রব লাধবের 
জন্যে এর আশ্য় মাগে। এই গাছটির কাছে চৈত্র মাসের শুক্লািমটতে 
বহুকান ধরে মেল। বসতো | 


কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতার মতো বল্লাল সেনও প্রধানতঃ হিন্দু €লোক- 
কাহিনীর মধ্যেই বেঁচে আছেন | ঝাদ্ধণ সমাজে আর একবার অধঃপতন 
এসেছিলে। ॥ আদিশুর কনৌকজ থেকে বিদ্বান ব্রাঙ্দণদের এনে কুলীন ঝান্দণ 
সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । কিন্ত কালক্রমে সম'জে আবার বিশৃঙ্খল[র 
স্ষ্টি হব এবং হিন্দুদের পুজা-পাবণ ও ধমীয় অনুষ্ঠান যথাযথভ'বে প্রতি- 
পালনে অবহেলা এবং শৈথিল্য দেখ দেয় | বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ 
করে দেখতে পেলেন হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মারাত্বক বিশৃঙ্খলা এবং 
জগাখিচুড়ির স্থষ্টি হয়েছে! তিনি সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু জাতির সংস্কার কাফে 
মনোনিবেশ করলেন 1? অসবর্ণ বিয়ের ফলে উচচবর্ণের মধ্যে যে অধোগতি 
নেমে আসে, তা রোধকল্পে তিনি কঠোরভাবে জাতিভেদ প্রথা চালু করেন ॥ 
কনৌজ ব্রাঙ্ছণদের বংশজ!তদের দু'টো শ্রেণীতে ভাগ কর হলো । তাদের 
মধ্যে যে-সকল পরিবারে অন্য রজের নিশ্বণ ঘটেনি বলে স্বীকৃত, তাদেরকে 
এক শ্রেণীতে আনা হলে। এবং কলীন বলে তার স্বীকৃতি লাভ করলো! ॥ 
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আর যার অসবর্ণ বিয়ে করেছিলে।, তার শ্রোব্রীয় বলে আখ্যাক্িত হলে। ॥ 
তবে মনে হয় এই বর্ণ বিভাগ সব সময়ে খুব কঠোরভাবে প্রভতিপালিত হয়নি 
এবং পরবর্তা কালে আরও শ্রেশীবিভাগ করা হয়েছিলো । থাদের রক্তের 
অবিমিশ্বতা সন্দেহ বা বিতকের অতীত বলে মনে করা হয়েছিলো, তাদের 
ঝল! হলো মুখ্য কূলীন । আর বদবাকী ত্রা্ণেরা হলো গৌণ কুলীন। 
অর্থাৎ এর৷ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলো ! তবে আশ্চযের ব্যাপার 
যে, মুখ্য কুলীন (বা বিশু-দ্ধর উপর বিশুদ্ধ) তার স্ববর্ণের বাইরের মেয়েকে 
বিয়ে করতে পাবতো ॥ ফলে অপেক্ষাকৃত নিশ্নবর্ণজাত বিবাহযোগ্য! মেয়ে- 
দের উচচবর্ণের সাথে বিষে দেওয়ার ব্যাপারে রীতিমতে। প্রতিযোগিতার 
স্ষ্টি হযেছিলো ।! বিয়ের বাজারে কলীনর। চড়া দামে বিকোত ; ফলে 
একটা অদ্ভুত রীতির প্রচলন হয়ে গেলো | বিয়ে একটা ব্যবসায়ের ব্যাপার 
হয়ে দড়ালে। । কলীনের স্ত্রীর সংখ্য! সম্পর্কে কোন বাঁধা-ধর! নিয়ম ন৷ 
থাকায় তার সুবিধার অস্ত ছিলে না ॥ অপেক্ষাকৃত নিম্ববর্ণের হিন্দুর? 
উচচবণের হিন্দু পাত্রের হাতে কন্যাদানে সর্বদা আগ্ুহ বোধ করতে। | 
উচ্চবর্ণের পাত্রের প্রথম] স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে হলে লাগতো 
প্রভৃত পরিমাণের বরপণ ও যৌতুক ॥ পরবতী বিয়েসমূহে ক্রমাগত পণের 
হার নেমে আসতো । অর্থাত স্ত্রীর সংখ্যা যত বাড়তো, বিয়ের বাজারে 
কুলীনের দামও ততো নেমে যেতো | এমন একটি কুলীনের খবর আমি 
জনি, যার স্ত্রী-সংখ্য। ছিলে। একশত এবং তার তিন পুত্রের স্ত্রী-সংখ্যা ছিলে। 
যথাক্রমে ৫০, ৩৫ এবং ৩০। ৌভাগ্যক্রমে এ-সব বিপুল পরিব!র একত্র 
বসবাস করার চেষ্ট! করতো ন। । ত! করলে সমাজের শাস্তিভঙ্গ অবশ্যন্তাবী 
ছিলে। । যে-সব কলীন বিয়েকে ব্যবদায়ে পবসিত করেছিলো, তারা 
মনের আনন্দে বিয়েই করে যেতো --স্ীর কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতো ন। | 
বিয়ে করার পর কনেকে বাপের বাড়ী রেখে চলে যেতো । কলীন জামাত 
লাভের পর সমাজে শ্বশুর কলের মযাদায় উল্লীত হতে! ! এই মধাদার 
লোভে তার কন্যা এবং কন্যার সম্তানাদির ভরণ-পোষণ করতে | কলীন 
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পিতার একমাত্র যাতন! ছিলে। কন্যাদায় । কন্যাদের পাত্রস্থ করার জন্যে 
চড়া পণ দিতে হতে।। কিন্তু এসব কাগুজ্ঞনহীন লম্পট কলীন পিতার 
পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চড়। পণ দেওয়া সম্ভব হতে। না । ফলে প্রায়শঃই 
তাদের কন্যাদের বিয়ে হতো না ॥। এই কাবণেই অবিবাহিতা বৃদ্ধার 
সংখ্যার ক্ষেত্রে ভারত অদ্বিতীয় দুষ্ট)স্ত স্থাপন করে গেছে। 

বল্লাল সেনের জন্মেব মত মৃত্যুকে নিযেও কিংবদস্তীর স্য্টি হয়েছিলো ॥ 
রামপালের অররে আবদূলা'পুর গ্রাম ॥ সেখ'নে এক মুসলমান পরিবার ব.স 
করতে। | বাংলায় মুসলিম অভ্যুদয়ের প্রাথমিক যুগে য রা এই অঞ্চলে আগমন 
করেছিলো, এই পবিব রটি ছিলে তাদেব অন্যতম । গৃহকতার কোন সম্তান 
ছিলে! না | ফলে গৃহকত্তার মনে কোন শাস্তি ছিলে না এবং তার জীবন দৃ'বি- 
ষহ হয়ে ওঠে । একদিন ভাগ্যক্রমে এক ফকির তাব বাড়ী এসে তার কাছে 
ভিক্ষা চাইলেন । গৃহকর্তী তখন নিজের দূবদৃষ্টের কথ৷ ভ'বছিলে। । ফকির 
ভিক্ষা চাওয়ায় সে রুক্ষ মেজাজে বলে উঠলে, আমি সারাজীবন ধরে যা কামন। 
করে আসছি আল্লাহ্‌ যখন ত। থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন, তখন আমি 
আল্লাহব নামে ভিক্ষাও দিবে না । জওয়াবে ফকির বল-লন যে, আল্লাহ্‌র কাছে 
তাব প্রার্ধন। মণ্ডর হয়েছে এবং অচিরেই সে একটি পুত্রসম্তান লাভ করবে! 
গুহস্বামী আনন্দে আত্মহার। হয়ে গেলো । ফকিরকে যথোচিত ভিক্ষাদানের পর 
সে জানতে চাইলো তার মনস্কামন! সত্য সত্যই পূণ হলে সে ফকিরকে কি 
দান করবে । ফকির বললেন, সে যেন আল্লাহর নামে একটি গরু কোরবানী 
করে | যথাসময়ে গৃহস্বামী পূত্রসম্তান লাভ করলে! | ফকিরের কথামত কোর- 
বানীর আয়োজন শুরু করলে! ॥ কিন্ত তার চারধারে হিন্দু বসতি । তার তার 
কথ। শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে! এবং তাকে কোরবানী করতে দিলে না| সে 
প্রতিজ্ঞ! পালনে স্থিরসংকল্প | দরে এক জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে কোরবানী 
কার্য সমাধা করলো ॥ তার প্রয়োজন অনুযায়ী গোশত নিয়ে অবশিষ্ট অংশ 
গ্রতের মধ্যে পৃতে রেখে বাড়ী ফিরলে! | কিস্ত পথিমধ্যে অকস্মাৎ এক চিল 
ছো' সের তার হাত থেকে এক টুকৃবে। মাংস নিয়ে উড়ে গেলে! বিক্রমপুরের 
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দিকে । প্রাজ। বল্লাল সেনের প্রাসাদের সন্মুখে চিলাটি মাংসখণ্ড ফেলে দিলো । 
বল্লাল সেন টুকরোট। দেখে বুবাতে পারলেন যে, ওটি গরুর মাংস--যে-গককে 
তাঁর জাতি দেবতাজ্ঞানে পূজা করে থাকে । তিনি সাথে সাথেই চারধারে 
লোকজন পাঠালেন কোন্‌ মহাপাপিষ্ঠ এই কম করেছে তার সন্ধান নিতে! 
বহু খোঁজাখ্'জিব পর জঙ্গলে দেখা গেলো শিয়ালেবা৷ একটা জত্তব মাংস নিয়ে 
টানাটানি করছে । রক্তের দাগ অনুসবণ কবে বুঝ। গে.ল। যে, এটি উল্লিখিত 
গৃহস্বামীবই কাষ। সব কথ! শুনে বাজ। ছকম দিলেন যে, যে-সম্তানের জন 
গোবধ হযেছে, পরবতাঁ ভোবেই যেন তাব সামনে হাজিব কবে তাকে 
হত্যা কর! হয় । যাব জন্ম এই মহাপাপের কারণ, পৃথিবীতে তাঁকে 
কিছুতেই বেচে থাকতে দেওযা উচিত নয । 


মুসলমানটি গোপনে রাজার ঘোষণার কথা জ'নতে পেরে এ রাতেই স্ত্রী 
এবং নবজাত শিশুটকে নিষে বল্লাল সেনেব রাজ্য ছেড়ে পালিষে গেলো ॥ 
শুধু তাই নষ, সে ভাবতবষ অতিক্রম কবে জন্মভূমি আববদশে চলে গেলো । 
অতঃপর মক্কাশবীফে বাবা আদম নামে একজন ফকিবেব সাথে তাঁর দেখ। 
হলে সে তাব কাছে তার পলায়নের কাবণ এবং আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত বর্ণন। 
করে । মুসলমানেব। স্বাধীনভাবে তাদেব ধর্মীয় অনুষ্ঠঠন পালন করতে পারে 
না--এমন দেশও আছে জানতে ৫পেরে তিনি সাত হাজার শিষ্য-সাগরিদ 
নিষে বিক্রমপুরের পথে যাত্রা কবলেন। ফকফিরেব প্রতিজ্ঞা, তিনি সেখানে 
গিয়ে সহধনীদেব ধর্ম প্রচাবের পথ বাধামুক্ত করে ছাড়বেন ! পথে বছ দৃ£খ- 
কষ্ট ও বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে তিনি বিক্রমপূরের উপকণ্ঠে উপস্থিত 
হলেন এবং বল্লানল সেনের প্রাসাদ থেকে দেখা যায় এরপ স্থানে মসজিদ 
স্বাপন করে প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে শুরু করলেন । অনেক 
ষাঁড় এবং গাভী কোররানী দেওয়া! হলে । আজানের উদাত্ত ধবনি প্রস্তর 
অতিক্রম করে রাজপ্রাসাদকে সচকিত করে তুলতে থাকলো । রাজা 
রাগে-রোষে ফেটে পড়েন ॥। তিনি সাথে সাথেই নবাশখ্বতদের কাছে দু, 
পাঠিয়ে আনিয়ে দিলেন যে, তার এবং তারি সাজের ধর্মের পক্ষে অবমাননাকক 
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ধমীয় অনুষ্ঠান তাদের বন্ধ করতে হবে নতুবা তাদের তাঁর রাজ্য ত্যাগ 
করতে হবে। বাবা আদম তার অনুচরদের শক্তি সম্পকে স্থিরশিশ্চিত 
ছিলেন! তিনি রাজার কাছে উত্তর পাঠালেন, “লা এলাহা)** মোহান্মনূর 
রসুলুল্ল।হ-- এক আল্লাহ্‌ ছাড়! কেউ উপাস্য নেই । মোহাম্মদ তার রসুল ॥ 
বাবা আদম জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাঁর ধশ্ীয় অনুশাসন পালন করে 
যাবেন, তাতে রাজা যা খুশী করতে পাবেন । রাজা তখন সৈন্য-সামস্ত 
জোগাড় করে বাবা আদমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন । কিন্তু দূধষ মুসলমান 
সৈন্যদের রণকৃশলতার কথা বিক্রমপুরে অজানা ছিলে। না| কাজেই বলল 
সেন এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, যাতে করে পরাজয় ঘটলে তীর 
পরিব রের লোকজন বিজয়ীদের হাতে না৷ পড়ে । রাজপ্রাসাদের অভান্তরে 
তিনি বিরাট একট। অগ্নিকৃণ্ড নির্মাণ করালেন | নির্দেশ রইলো। যে, যুদ্ধ থেকে 
যদি তিনি আর ন। ফিবেন, তাহলে যেন রাজপবিবারেব সবাই 'অগ্রিকষণ্ডে 


ঝশপ দিয়ে আত্মহত্যা করে এবং বিজয়ীদের হাতে পড়ে অপমানিত হওয়। 
থেকে নিজেদের রক্ষা করে । বিজয়ী শক্রদের অতকফ্িত আক্রমণে যাতে 


করে তাঁর৷ অপ্রস্তুত হয়ে না পড়ে এবং তার পন্বাজয়ের কথা আগেই জানতে 
পারে, সেজন্যে রাজ! এক সঙ্ষেতের বাবস্বা করেছিলেন। টসন্যসহ বল্লাল- 
বাড়ী থেকে যাত্রাকালে তিনি তাঁব বুকের কাছে পোশাকের ভাজের মধ্যে এক 
বাতাবাহী পায়র৷ পুরে নিলেন । মুছে ভাগ্যবিপষয় হলে তিনি কবৃতরটি 
ছেড়ে দিবেন । ও-টি প্রাসাদে ফিরে আসবে । আর সেই হবে অগ্নিকণ্ড 
জআ্ানানোব আর রাজার প্রিয় পরিজনবগ্গের আত্মাহুতি দানের সঙ্কেত । 

বাবা আদমের মসজিদ এখন যেখানে রয়েছে, ৫সখানেই উভয় পক্ষ মুখো- 
মুখী হয়ে দাড়ালে। | এদেশে মুসলিম অভিযানের প্রথম অগ্রপথিকদের সাথে 
বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজার সেনাবাহিশী লন্ুখ-সমরে অবতীর্ণ হলে। । দীর্ঘ- 
দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হলে | বহুদিন পর্বস্ত অয়-পরাজয় অনিশ্চিত রইলো । 
কিস্ত শেষের দিকে বল্লাল সেনের জয় হতে লাখলে। । অবশেষে মুসলমানগণ 
চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে । তাদের প্রায় সবাই নিহত হলো | বল্লাল সেন 
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বাব আদমের মুখোমুখী এসে দাড়ালেন । সূর্ধ অস্ত গেছে। তৃঁঃর ভাঁগোর 
আসনু পরিণামের দিকে জক্ষেপ না করে তিনি কেবলামুখী হয়ে নামাজে 
দাড়ালেন । নামা'জরত বাব আদমের কাছে এসে বল্লাল সেন শ/ণিত তরবারি 
দিয়ে তাঁকে আঘাত করলেন । কিন্তু সে-আঘাতে কোন ফল হলো। না ॥ 
নামাজাস্তে !বা আদম বলাল সেনের মুখোমুখী হয়ে দাড়।লেন__-একজন 
ইসল মের প্রতিনিধি আর অপরজন হিন্দুধমের নায়ক । বাবা আদম 
বললেন, “কেন তুমি আমার এবাদতে ব্যাঘাত স্যষ্টি করতে এসেছে ॥* বল্লাল 
সেন--আমি এবং আম'র জাতি যাদের পবিত্র জ্ঞানে পুজা করি, তাদের 
যে হত্যা এবং অসম্মান করেছে আমি ত'কে বধ করতে এসেছি ॥? 
এ-কথ। বলেই বল্লাল সেন ফকিরের দেহে তরবারি চালাতে লাখলেন । 
কিন্ত কোনই ফল হলো না । ফকিরের গায়ে একট? আচড়ও লাগলো না। 
ফকির তাঁর নিহত শিষ্যদের মৃতদেহের দিন্তক তাকিয়ে ব্যথিত হয়ে উঠলেন । 
তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠে বললেন, “তোমার হাতেই আম[র মৃত্যু 
হবে এটিই আল্ল।হ্‌র ইচ্ছা ! তবে কাফেরের তরবারির আঘাতে আমি 
মরবে। না। এই নাও আমার তরবারি, আমাকে হত্যা করে৷ । আমার 
তরবারি ছাড় অন্য কাকুর অস্ত্র আমাকে আহত করতে পারবে ন! । তোমার 
উপরও শিগ্থীর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসছে ।' ফকিরের হাত থেকে 
তরবারি নিয়ে বলল।ল সেন তাকে আঘাত করলেন । এক কোপেই ফকিরের 
দেহ ছিখণ্তিত হলো । খণ্ডিত দ্েহেব্র এক অংশ অলৌকিক মহিম। বলে সাথে 
সাথেই চট্টগ্রামে পৌছে গে.ল। ॥। বাবা আদমের পবিত্র স্মৃতি ধারণ করে 
€সখানে আরে একটি মসজিদ দাড়িয়ে রয়েছে । 


জয়ের আনন্দে আত্মহার। হয়ে বল্লাল সেন রজ্ঞ ধুয়ে ফেলার জন্য নর্দীতে 
€গলেন ॥ নদীর জলে যেই তিনি বকে পড়েছেন, অমনি সার অভ্ঞাতে 
€পোশাকের ভাজ থেকে পায়রাটি পালিয়ে গেলো। রাজার পরিবার-পরিজনবর্গ 
প্রানাদ-প্রাচীরে দড়িয়ে ব্যাকুল আগ্রহে বুদ্ধের সংবাদের অন্য অপেক্ষা) 
সকরছিঘো। । অবশেষে তান! দেখতে পেলো সান্ধয-আকাশে সেই পায়রার" 
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স'দ। দৃস্টে। পাখ। । সোজা সে উড়ে এলে। রাজপ্রাসাদে | পাখী তো জানতে। 
ন। কত বড় ভযাবহ পরিণামবাহী মিথ্যা সংবাদ সে নিধে এসেছে । বল্ল।ল- 
বাড়ীর প্রাদাদের উচচতম শীর্ষে বসে পবম তৃপ্তির সাথে সে বাক্‌ত শুক 
কর। মাবসথে সাথে অন্তঃপুব থেকে মম্নভেদী রেদন আর বিলাপ *্বনিত 
হযে ও"ঠ। কিন্ত বিলাপ আব শোকেবও যে সময ছিলে। না | বিজষী সেনারা 
শীগ্গীন এসে পড়বে এবং বণগর্ধা জাত্যাভিমান্দী এই রাজপব্বাবেব মান- 
ইও্জত নষ্ট কবে ফেলবে । তাই তক্ষণি কণ্ডে অগ্নিসংযোগ করা হলে। বলাল 
সেনের সনস্ত পরিবাব সেই জলম্ত কৃ ঝ!প দিষে পুড়ে শেষ হযে গেলো | 


ওদিকে রাজ। নদী থেকে রক্ত ধুয়ে উপবে উঠতেই দেখতে পেলেন 
বাজপুবীর মাথাব ধৃশ্রকগুলী । ত্ববিৎগতিতে তিনি সেদিকে ধাবিত হলেন। 
পাষবাটি উড়ে গেছে দেখতে পেয়ে তিনি সবই বুঝতে পাবলেন | উন্মাদের 
মতে। ছুটে এলেন রাজপুবীতি ॥ কিন্তু ফকিরের অভিণাপ বড়ে। তাড।তাড়ি 
লেগে গিযেছিলে। ॥ বল্লাল সেন যধন একস পোৌছুলেন, তখন সবই ৫1ষ-_- 
তার বংশের আব কেউ অবশিষ্ট নেই । দু,খে-শোকে বাজ। ঝাপ দি:লন 
সেই জ্বলস্ত কৃতণ্ড | নিয়তির নিমম হাতে এভ'বে শেষ হযে গেলেন 
বিক্রমপূ রর শেষ হিন্দু রাজা | বল। বাহুল্য, রাজ ক্ল্লাল সেন আজে। লোক 
মুখে পেড। বাজ! নামে খ্যাত । 


পূব বাংল'য মুসলিম শক্তি চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠ!ব পর বিজধী মুসলমানগণ 
যে স্থানে বাবা আদমকে হত্য। কর। হয়েছিলো ৫সই স্বানে একটি মসজিদ 
স্থাপন করেন । মসজিদ-গা-ত্র উৎকীর্ন শিপিতে বলা হয়েছে-_“জালাল উদ 
ফতেহ্‌ শাহর রাজত্বক!লে (১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দ) ৮৮৮ হিজরী সালের রজব মা:সব 
মাঝামাঝি” এই মসজিদ নিমিত হয়েছ্িলে। । বতমানে এটি চরম দূর্গতিব কবলে 
পতিত ॥ প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায়ও এর মধ্যে গৌরবময় দিনের স্বাক্ষর এখনও 
বিদ্যমান রয়েছে । মুসলমান আমলের খুব পাতল। ইট দিয়ে তৈরী মসজিদাট 
কারুকর্সে অলংক্ত। এর ছু”টি গন্থুভের মধ্যে তিনটি অবশিষ্ট রয়েছে । দ/লাঁনের 
নধ্যভগে দূ'টে। শ্েতপ্রস্তর্র মস্ত |! লোকে এগুলোতে বলাল সেনের গর 
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বলে অভিহিত করে থাকে । বধধাকালে এই স্তভ্ত দু”টে। থেকে স্বেদবিন্দূ 
নির্গত হয়ে থাকে । এটি স্থানীয় লোকের মনে ভয়মিশ্রিত অন্ধবিশ্বাসের 
স্থষ্টি করেছে। হিন্দু রমণীর। এই মসজিদে এসে স্তন্ত দুটোতে সি'দূর দিয়ে 
প্রণাম জানায় এবং প্রার্থন। করে । এটি হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মেব অদ্ভুত 
সংমিশ্বণের একটি দৃষ্ট্ত। এরপ দৃষ্টান্ত পূর্ব বাংলার বহু স্থানে পাওয! যায় । 


বাব আদমের মসজিদের সন্নিকটে আর একটি মসজিদ আছে । এটি 
সাদ!সিবে এবং অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিসম্পন্ন । এই মসজিদের একটি অদ্ভুত 
বৈশিষ্ট্য এই যে, এব বাবান্দায় হিন্দুদের দেব-দেবীদের কয়েকটি প্রস্তরমূতি 
দেখতে পাওয়া যায় | নিশ্চয় এগুলে। বিজিত হিন্দু জাতির কাছ থেকে 
লুন্ঠিত হযেছিলো | স্থানীয় হিন্দুর। বিধমীদের দ্বারা নিমিত এই মসজিদের 
চত্ববে এসে মৃতিগুলোকে পূজ। কবে থাকে । 

বল।ল সেনের মৃত্যুর পর বিক্রমপুরের শাসনক্ষমত। কিছুকালের জন্যে পাল 
রাজাদের করতলগত হয়েছিলে। বলে মনে হয় | এই অঞ্চলে মুসলিম শক্তির 
পৃন বিকাশ তখনও হয়নি । বল্ল।ল সেনের মৃত্যুর পর থেকে মুসলমানদের 
পৃ শাসন-কত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ। পৰস্ত এই অন্তর্বতাঁকালের জন্যে বৌদ্ধ রাজ,গণ 
এখানে শেষ বারের মত রাজত্ব করেন | বল্লাল সেনের পুর লক্ষ্মণ সেন 
একটি নূতন রাজধানী স্বাপন করে তার নাম রাখেন লক্ষ[ণাবতী । কিন্ত 
তব দীধ রাজত্বকালের আধকাংশ সময় তিনি নদীয়ায় অতিবাহিত করেন । 
আ ী বংসব বযসে তিনি বখতিয়ার খিলজীব সেনাবাহিনীর আগমন সংব'দে 
সেপান থেকে পলায়ন করেন । প্রচলিত জনশ্রুতি মতে তিনি এবং তার 
পুত্র বিশ্বরূপ বিক্রমপূরে চলে আসেন এবং তাঁর বংশ সেখানে একশত 
অথব। কিঞ্িদিধিক কাল ধরে রাজত্ব করেন। এর পর পূর্ব বাংল৷ থেকে 
হিন্দুশক্তি ছুড়াস্ততাৰে বিলুপ্ত হয়ে যায় । বল্লাল সেনের সাথে নদীয়। থেকে 
অনেক ব্রাহ্ষণ পণ্ডিত বিক্রমপুরে পলায়ন করেন । নদীয়। এক কালে জ্ঞান- 
বিদ্যার লীলাভূমি ছিলে। | তর। বিক্রমপুরে পালিয়ে আসায় বিক্রমপুর 
হিন্দুদের শিক্ষণ) ও সংস্কৃতির কেন্রভূমি হয়ে পড়ে । বহু শতাব্দী ধনে, 
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বিক্রমপুরের সে-গৌরব অম্ন(ন ছিলে৷। এখানকার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর 
অনুসংস্থানের জন্যে বিপুল সংখ্যক কেরানী শিক্ষালাভ করে বাংলার বিভিনু 
স্বানে ছড়িয়ে পড়েন। তাই বিক্রমপুরে এরূপ একটি প্রবাদ গ্রড়ে ওঠে 
যে, এখানকার একট। অপদার্থ ছেলেও আর কিছু না হোক অস্ততঃ কেরানী- 
গিবি কবে জীবিকার সংস্থান করতে পারবে। 

বিক্রমপূবের ক।হিনী শেষ হয়ে এসেছে । এই প্রাচীন নগরীর দূ" মাইল 
দূরে মুনশীগঞ্জ অবস্থিত । এটি বতমানে টাক জেলাব একটি মহকুমা সদর 
দফতর | বল্ল ৫সনের অ'মল থেকে আজ পধস্ত রামপাল ইতিহাসে আর 
স্বানলাভ কবেনি | মুসলমানদের আমলে রাজ্যের সীমাস্তভাগে যতগুলো ফাঁড়ি 
ছিলে এটি তাদের অন্যতম । ইছামতী নদীর অপর পাবে সে'নাবগাওষে 
পৃবৰ বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়েছিলো | প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরে 
একজন কাজী শাসনকর্তী নিযুক্ত হলেন এবং বিক্রমপুর অতীতের মহিম। 
আর গৌববময স্মৃতি সম্বল কবে কে।ন রকমে বেঁচে বইলো | মানুষের দৃষ্টির 
আড়ালে চলে গেলে সে--নদীর অপর পারে সোনারগাও আকষ্ণর কেন্দ্র 
হয়ে দাঁড়ালে? | 


তৃতীয় অধ্যায় 
সোনারগাও 


বিশ্বাস হয় না, এখানেও এককালে রাজ-রাজড ব। শাহ্‌-স্ুলতানদেব 
রাজধানী ছিলো । সোনারগাঁওয়ে গেলে দেখ! যাবে শুধু স্তন্দর শস্যক্ষেত আর 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঝাড়-জঙ্গল । চারধারে তাকালেই মনে হবে এই 
অঞ্চলটি প্রথমের দিকে বেশ শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিলো । বাইরের 
গোলযোগ এবং ঘটনাপ্রবাহ এর শাস্তি বিথিত করতে পারেনি । বিস্ময়ের 
ব্যাপার এই যে, সোনারগাওয়ের গৌরবময দিনের কোনে। নিদর্শনই আজ 
অবশিষ্ট নেই । সোনারগাওয়ের সেই প্রাচীন রাজ্য এখন কয়েকটি গ্রামের 
সমষ্টিমাত্র। ইতস্ততঃ রিক্ষিপ্ত গ্রামগুলে। অতীতের বিধ্বস্ত স্মৃতির সাথে যেন 
লগ হয়ে আছে । কোথায় সেই রাজ্জ-রাজড়।দের পাত্র, মিত্র, সভাসদ, পারিষদ 
আর ভূত্যবাহিনী ! কোথায় সেই বাজার, বিপনী আর শ্েষ্ঠী-সওদাগরের দল ! 
আর কোথায় বা সেই দৈন্য-সামস্তের দল ! রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ঘটন1- 
প্রবাহ আর জীবনের মুখরতা স্তব্ধ হয়ে গেছে এখানে । বংশপরম্পবায় লোকে এর 
রোমাঞ্চময় ইতিহাসের কথ। শুনে এসেছে কাহিনীর মতো! । এই গৌববময় 
ইতিহাসের মঞ্চে চাষীব! ঘর-সংসার পাতে, জনা নেয়, মরে যায়--অতীতে 
কবে কি হয়েছিলো, কোথায় কি ছিলে।, তার ধার তার। ধারে না । 


প্‌. লাক্ষা৷ নদী, দক্ষিণে মেঘনা আর পশ্চিমে ইছামতী নদীর তীরভূমি 
থেকে শুরু করে উত্তরে ব্রন্মপত্র নদ প্স্ত এই সত্তুর মাইল দীর্ঘ অঞ্চলটিতে 
সোনারগ।ও রাজ্য অবস্থিত ছিল । সেকালে ব্রক্গপুত্র পশ্চিম থেকে পূর্ব 
দিকে বয়ে যেতো | চারধারে এভাবে ছ্বীপের মতো বৃহৎ নদীগুলো 
দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকার দরুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটি বড়োই 
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উপযোগী স্বান ছিলো । তবে এই ভূখণ্ডে দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে প্রাচীন ব্রদ্ম- 
পুত্রের সাথে মেঘন! মিলিত হয়ে একটা কোণের মতো স্থলভাগ কষ্টি করেছিলে!» 
সেটিই আকষণের মুলকেক্দ্র হয়ে দীড়িয়েছিলো । এই অঞ্চুলর আমীরপূর» 
পানাম, গোয়ালদী, মগরাপাড়া নামক গ্রামগুলাতে তখনকার দিনের শাসন- 
কতাগণ তাদের স্ব স্ব সদর দফতর স্বাপন করেছিলেন । সোনারগ।ও বোধ 
করি সমগ্র জেলাটির নাম ছিলে। এবং শাসনকর্তা সামযিকভাবে যে-স্থানে 
রাজসভা বসাতেন, সেটিও সোনারগ1ও নামে অভিহিত হয়েছিলো | সোনার- 
গাও অঞ্চুলব সবকত্র অতীত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়! এগুলোর মধ্যে 
রয়েছে বিবাটাকাব দীঘি, মৃন্য স্তুপ, মসজিদ, হবংসপ্রাপ্ত কেল। ইত্যাদি । 


আত্মরক্ষার পক্ষে এহেন উপযুক্ত স্থানেই বাংলার হিন্দু রাজাদের শেষ 
ংশধবগণ বিজয়ী মুসলমানদের আক্রমণে বিপ্যস্ত হয়ে পালিয়ে আসেন ॥ 
মুসলমানগণ মধ্য বাংল জয় ন। করা পর্যস্ত তাঁরা এখানে একশত বৎসরের 
অধিক কাল ধরে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করে যান । বাংল বিজয়ের পর মাত্র 
তিন বৎসর বখতিগ্নার খিলজী জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি তিব্বত 
অভিযানের বিপুল পরিকল্পন। নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেন রাজন্যবগ মুসলমান 
আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার জথব৷ হৃত স্বান পুনরুদ্ধার করার কোন 
চেষ্টা করেনি । তারা আক্রমণ্রকারীদের বাধা ন। দিয়েই তাদের রাজ্য ছেড়ে 
দিয়েছে । তার সোনারগাওয়ে নিরুপদ্রবে এবং শান্তিতে বাল করেছিলে 
এবং নবোথিত.রাজশক্তির কাছে তার। রাজনৈতিক বিপদ বা আশংকার স্ত্টি 
করেনি । প্রথম দিকে মুলমান শামকগণ তাদের স্বাধীনতার উপর খুব বেশী 
হস্তক্ষেপ করার চেষ্ট। করেননি । রাজধানী গৌড়ে তার নিজেদের নান) 
পরিকল্পন। নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন । সোনারগগাওয়ের রাজাদের কাছ থেকে কর 
পেলে অথব৷ তাঁর) আনুষ্ঠঠনিকভাবে অধীনত স্বীকার করলেই মুসলমান 
শাসকগণ খুবি থাকতেন | সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চলে যাওয়ায় তার 
ক্রমে সাধারণ অমিদার ও স্বানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিপে পরিগণিত হলেন 
এবং রাজটৈোৈতিক মঞ্চ থেকে অচিরেই তীর! চূড়াস্তভাবে অপসারিত হলেন ॥ 
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লক্ষ্মণ সেনের €পীত্র দনূজ রায়ের আমলেই এই অঞ্চলের হিন্দু আধিপত্যের 
শেষ যবনিকা নেমে আসে । তুগ্সিল খান এই প্রদেশের ন্ুবেদার। তিনি 
ছিলেন সম্রাট বলবনের একজন তাতারী গোলাম । অদ্ভুত বুদ্ধি এবং যোগ্যতা- 
বলে তিনি উন্মতিব শীধদেশে উপনীত হন। সম্রাট বলবন তাঁকে বাংলার 
শাসনকর্তা কবে পাঠান ॥ ঝিস্ত জীবনের অকল্পনীয সাফল্য এবং উন্নৃতি 
তকে সীমাহীন উচচীভিলাষী করে তুলেছিলো ॥ অপবিণামদশী উচচাভিলাষ 
এই কৃতদ্ৰকে প্রভুব বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষন। করতে প্রবোচিত করে | প্রিপুর। 
জয় কবে ফেবাব পথে তিনি অজগর ধন-সম্পদ নিয়ে আমেন এবং এগুলো 
বহন করতে একশত হাতীৰ প্রয়োজন হযেছিলে৷ । তিনি ফিরে এসেই 
সশ্াটেব মৃত্যুর খবব বটিযে দিলেন এবং নিজকে বাংলাব স্বাবীন সুলতান 
বলে ঘোষণা করছেন । কিন্ত সম্মাটের প্রংক্তন ক্রীতদাসের এই বিশ্বাসঘাত- 
কতায় তিনি ভীষণ রাগম্বিত হযে উঠলেন এবং তুগ্নিল খাকে শায়েস্তা 
করার জন্যে রওয়ান। হলেন। কিন্তু বাদশাহের আগম-নর সংবাদে তুগ্রিল 
খ্ীতীত হয়ে পড়েন । সাশ্রতিক ত্রিপুবা অভিযানে তিনি যে ধনবত্ব 
লাভ কবেছিলেন, হাতীর পিঠে ত। বোঝাই কবে একদল সৈন্যসহ তিনি 


ত্রিপবাষ পলাযন করেন ॥ তুগ্নিল খাঁর পশ্চাদ্ধাবন কবতে কবতে সম্রাট 
সোনারগাঁওয়ে এসে উপস্থিত হলেন । উত্তর ভারতের বৌদ্রদপ্ধ মন্প্র স্ব 


অতিক্রম করে বিহার ও তেলিয়াঘরিয়। গির্রিসঙ্কট হয়ে ঝংলার সুবিশাল 
নদনদী পাড়ি দিয়ে সম্রট বিপুল সেনাবাহিনীসহ যে অভিযানে এসেছিলেন, 
ত। যে কতে। বড়ে। দুঃসাহসিক কাজ ছিলে৷ তা সহজেই অনুমেয় । পূর্ব বাংলার 
পক্ষে এটি একটি এতিহাসিক ঘটনা । দিদ্রীর কোন সম্সাট ইতিপূবে 
সামাজ্যের পুব সীমাস্তে আগমন করেননি । বাদশাহর আগমন সংবাদে 
দমুজ রায় অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন এবং তার স্বজাতি বরাবর যা করে 
এসেছে, তাই করলেন। তিনি সম্রাট-বাহিনীকে বাধ দেওয়ার কোন চেষ্ট? 
করলেন না । পোনারগাওয়ে সম্রাট প্রবেশ করার সাথে সাথেই তিনি তার 
রাজধানী পান্নাম থেকে বহির্থত হলেন.এবং সম্রাটের কাছে গিয়ে আনুগত্য 
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স্বীকার করে বিদ্রেহী সুবেদারকে শায়েস্ত। করার জন্যে সবপ্রকার সাহায্যের 
প্রতিশ্বুন্তি দিলেন ! এবং কিছুদিন পরই সম্্রাট-বাহিনীর সাথে তুগ্রিল খাঁর 
বসন্যদেের লড়াই বেধে গেলে | তুগ্রিল খা শোচনীয়ভাবে পরান্ত হলেন ॥। 
কথিত আছে যে, তুণ্পিল খা! নদী পার হয়ে ত্রিপুবায় পলায়ন করতে গিয়ে 
ধর) পড়েন এবং সোনারগাওয়ের কারাগারে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। 


অতঃপর প্রাচীন হিন্দুরাজ্য সোনারগাওয়ে বাদশাহ গণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় 

এবং পববতী তিন শতাব্দী ধরে এটি পূব বাংলার মুসলিম শাসকদের 
*“রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকে । সন রাজার। বহু শতাব্দী ধরে রাজত্ব 
করার পর ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের পৃষ্ঠ॥ থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন । 
মুসলমান-আক্রমণকে প্রতিহত করার কোন চেষ্টাই তারা করেননি । নুতন 
মুসলিম স্ুবেদারগণ হিন্দু রাজত্বের স্বকল চিহ্ৃুই মুছে ফেলে দেন। নুতন 
রাজধানী তাঁর। নিজেদের আদর্শে এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, এখানে যে 
' এক কালে হিন্দু রাজাদের র:জবানী ছিলে, ত৷ বুঝবার আব উপায় রইলো না । 
| হিন্দুদের মন্দিরের ইট এনে মসজিদে লাগানো হলে এবং হিন্দু রাজাদের ভগ্ন 
দূর্গ এবং প্রাসাদের উপর বিজয়ী মুসলমানগণ ইমারত গড়ে তুললেন । অবশ্য 
নির্মাণকূশলতা এবং সৌন্দ্যের দিক দিয়ে মুললিম যুগের এসব সৌধমাল৷ 
ছিলে! অনেক উচচ্চাের । সেন এবং পাল রাজার। যে অসংখ মন্দির ও সৌধ 
নির্মাণ করেছিলেন, তার নিদর্শন অন্যত্র বিদ্যমান থাকলেও সোনারর্গ।ও 
থেকে মুনলমান শাসকগণ এসব নিদর্শনকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে- 
ছিলেন যে, সেখানে হিন্দু আমলের একটি মাত্র ইমারত অবশিষ্ট রয়েছে । 
শাহী কড়োরী বা কর আদায়কারীর' সরকারী বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় 
এই গৃহটি অক্ষণ্র থেকে যায়! এতে স্বপতি-কুশলতার কোন পরিচয় নেই । 
হিন্দু আমলের একম:ত্র প্রাসাদ-নিদশনরূপেই এটি আকষণপীয় । ঝিকোটি বলে 
পরিচিত এই দালানটি কংক্রিট দিয়ে তৈরী এবং এর ছাদ ছু চালে। গস্থুজাকৃতি। 
দেয়ালে বহু ফুটো রাখা হয়েছে ; কিছুদিন আগে পধস্ত পাশ্বাবতীঁ হিন্দুর? 
এখানে এসে মিলিত হয়ে উপাসন। করতো । বর্তমানে এটি পর্রিত্যজ্জ এবং 
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অবহেলিত | স্ঘানে স্থানে শ্যাওল। জমে গেছে । এখন এর জীর্ণদশ। | হিন্দু 
যগের এই দালানটি মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন এবং কালের অস্তত প্রতিশোধ 
দেখার জন্যে যেন টিকে ছিলে | 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরটিতে সোনারর্গাওয়ের ইতিহাসে নবযূগের 
সুচনা হয়েছিলো | এ বৎসর সম্রাট আলাউদ্দিন প্রশাসনিক কারণে বাংলাকে 
দু'ভাগে বিভক্ত করেন। পৃবাংশের রাজধানী সোনারগাওয়ে স্বাপিত হয । 
এবং বাহার খান এই অংশের শাসনকত। নিযুক্ত হন। পরব তিনশত 
বসব ধরে এখানেই ছিলে। পূব বঙজেব মুসলিম শাসনকর্তাদের রাজধানী । 
নবগঠিত প্রদেশটির পক্ষে এটি একটি বিক্ষব্ধ কাল । বিস্রয়কর ভ্রততার 
সাথে ঘটনার পর ঘটন। ঘটে যাচিছলে৷ ॥ সাম্রাজ্যের পূব সীমান্তে অবস্থিত 
হওয়ার জন্যে সীমান্ত প্রদেশগুলোর পক্ষে স্বাভাবিক সকল সুবিধা-অস্্রবিধাই 
এটিকে ভোগ করতে হয়েছিলো ॥ কেন্দ্রীয় কত্তৃত্বের প্রত্যক্ষ খবরদারী 
থেকে দূরে থাকার দরুন সুবেদারগণ একের পর এক সম্রাটের অধীনত। 
অস্বীকার করে স্বাধীনত। ঘোষণা করতে প্রলুন্ধ হয়েছেন। সম্মাটগণ 
অনেক সময় চতুর্দিক থেতক নানাভাবে বিব্ুত হয়ে পড়ায় স্ুবেদারদের 
উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে বাধ্য হয়েছেন। কবিস্তু এসব ব্যাপার 
সাধারণ মানুষের উপর কোন প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করেনি । এই নাটকে তারা 
নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করে গেছে-_-এর কোন অন্কই তাদের 
বিচলিত করেনি । দূর থেকে তার দেখতো মঞ্চে একের পর এক 
শাসনকত'র আগমন, নির্গমন আর ক্ষমত] নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রাণঘাতী 
লড়াই। হরতো বা তারা এসব দেখে কৌতুকই বোধ করে থাকবে 
এসব যদ্ধ-বিগ্রহ তাদের কৌতুহলের স্টটি করুক অর নাই করুক, সাম্রাজ্যের 
সীমাস্ত প্রদেশে অবস্থিভির দরুন অন্যদিকে তার নানা সুবিধা-অন্ুবিধা' 
ভোগ করতে ॥ কেন্দ্রীয় রাজধানীতে বড়ে। বড়ো রাজনৈতিক সন্কটের 
স্থষ্টি হতে।, বিরাট বিরাট ব্যাপার ঘটতে। । বিপুল সেনাবাহিনী এক স্বান 
তকে আর এক স্বানে চলাচল করতো"! ফলে রাজধানীর নিকটবতঠ 
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প্রদেশসমূহ এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বার বিপষস্ত হয়ে পড়তো । যে-সব অঞ্চল 


দিয়ে সেনাদল যাতায়াত বর.তা, সেগু-ল। তাদের ধবংসলীল। থেকে অব্যাহতি 
পেতো না। কিন্তপব বঙ্গ এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রজ্ঞপাত থেকে বেচে 


যেতে। । যদিও পৃ্ব বংঙ্গর কৃষককৃলের ভাগ্য শিরাপদ ছিলে। না, তবুও 
তারা নরপঙ্পালদের হাতে অপেক্ষাকৃত কম নিষধাতন ভোগ করতো । এ-দেশে 
সৈন্য চলাচল সহজ ব্যাপার ছিলে) না । কোনে বিদ্রোহী স্রবেদারকে শায়েস্ত। 
করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠাতে হলে কয়েকটি স্নিদ্ষ্ট রাজপথ ছাড়। 
অন্য পথে তাদের চলাচল সম্ভব ছিলো না । এখান থেক দিলী বছদ্‌ৃবে। 
সেখান থেকে অযোধ্যা, বিহার ও বঙ্গদেশ হয়ে এখানে সৈন্য প্রেরণ করতে 
অনেক বিপদেব ঝঁকি নিতে হতো এবং তাদের পৌছুতেও বহুদিন লেগে 
যেতে । চতুদিক থেকে নদী-বেষ্টিত হওযায় বৎসরের অধিকাংশ সময় স্বলপথে 
এখানে প্রবেশ সম্ভব ছিলো না । প্রকৃতি যেনে। যে-কোনে বহিরাক্রমণকে 
প্রতিহত করার মতো করে এটিকে গড়ে তুলেছিলো! | সৈন্যাধ্যক্ষের পক্ষে 
শীতকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও এখানে অবস্থান কর নির্বৃদ্ধিতার কাজ 
হযে পড়তে । নদীতে অকস্মাৎ বান ডাকতো! আর তার তোড়ে ভেসে 
যেতে। আক্রমণকারীর দল। নয়তে৷। পশ্চাদপসরণ অসম্ভব হয়ে পড়তে। 
এবং শক্রদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়াব আর কোন উপায় থাকতে। না। 
কিন্ত অন্য দিকে সীষাস্ত প্রদেশ হিসেবে তসোনারগগীওকে বিপদের সম্মখীন 
হতে হতে। । এর প্বদিকে মগ ও আরাকানরা বাস করতো৷ আর উত্তরে 
কামরূপ ও হিমালয়ের পাদদেশে থাকতো অজ্ঞত কতকগ্ড2ল। উপজাতি ॥ 
এই প্রদেশের পৃব সীমান্ত সুনির্দিষ্ট ছিলো না। ফলে এই সব অসভ্য 
উপজাতি পুন: পুনঃ হামল। চ!লিয়ে এব অপ্রণীয় ক্ষতি সাধন করতে। । 
এই ববর উপজ।তিগুলে। ছিলে! স্বভাব-্দন্দু এবং লুছনকারী | মগর) 
কাছাকাছি থাকায় তার! পূৰ বাংলার শাস্তিপ্রিয় অধিব সীদের নিকট 
সবদ। আতঙ্ষের কারণ হয়ে থাকতে । নদ্দীপথে তারা অকস্মাৎ এসে 
পড়তো এবং নদীর তীরবর্তী প্রামগুলো নিঃশেষে লুগন করতে। । তাদেক 
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অত্যাচার আর ধবংসলীলায় লোকালয় জনশূন্য মরুভূমি হয়ে যেততা | 
পরবর্তী কালে এরা পর্তুগীজদের কাছ থেকে নৌবিদ্যা ভালভাবে আয়ত্ত 
করে এবং তদের সাথে মিলিত হয়ে এর এরূপ ভয়ের কারণ হয়ে দাড়ায় যে, 
তাদের লন ও *বংসলীলা থেকে প্রদেশ'্টকে রক্ষার জন্যে এর পুবাস্ত সীমায় 
বাংলার এই নূতন রাজধানী স্থাপন করতে হয়। নয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী 
পূব বাংলার যিনি প্রথম শাসনকত। নিযুক্ত হলেন, সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে 
অবস্থানের দরুন তিনি এব পৃবোপুরি সজ্ুযোগ গ্রহণ করলেন | দিলী থেকে 
সোনারগ।ওষে সম্রাট বসবনের সসৈন্যে আগমনের স্মৃতি মানুষের মনে বেশ 
ভালভাবেই জাগরুক ছিলে । তখনকার দিনে এটি ছিলো অসাধারণ ঘটন। । 
বাহাদুর খান হযতে। মনে করেছিলেন যে, এরূপ অসাধারণ ঘটনার পুনর।- 
বৃত্তি শীগ্গীব ঘটবে না । সম্মাট আলাউদ্দীনের মৃত্যু এবং ইন্ড্রিয়পবায়ণ 
মোবারক শাহের সিংহাসনারোহণের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি দুবল হয়ে পড়েছিল । 
পববর্তা কযষেক বৎসর ধরে শক্তি সঞ্চয় করে বাহাদূব খান বাদশাহের 
অধীনতা। অস্বীকর করেন এবং নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। 
শ্বেত রাজছত্র এবং প্রাচ্য-দেশে “প্রচলিত রাজকীয় প্রতীকসমূহ ধার ণপুবক 
তিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রস্তত করান এবং পঁচিশ বৎসরেরও অধিক 
কাল ধরে শিবিথে রাজত্ব করেন। তার শাসনকালের ঘটনাবশী সম্পকে 
ইতিহাস নীরব | এমন কি, কিংবদন্তী থেকেও কিছু জানার উপায় নেই | 
ভাগ্য চিরতরে সেসব ঘটনাপঞ্রীর গ্রস্ত বন্ধ করে দিয়েছে। 


কিন্ত পুনরায় ভাগ্যের চাক! আবতিত হলো । একজন পরাক্রমশালী 
সম্বাট সিংহাসনে বসলেন। সম্রাট তোগলকের কাছে এরুপ অভিযেগ 
আসতে লাগলো যে, সোনারগ1ওয়ের আমীর-ওমরাহ এবং প্রশাসকদের 
'অমানুখথিক নিষ্ঠুরত)৷ এবং অবিচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে) তাই 
তিনি এসব অভিযোগের প্রতিকার এবং বাহাদূর খানের অবাধ্যতা ও কুকর্মের 
অন্যে তাকে শারেস্তা করার অভিপ্রায়ে পূর্ব বাংলার পথে বহির্গত হলেন। 


পম্াট সোনারগ।ওয়ে- প্রবেশ করামাব্র বাহাদূর খান তার কাছে উপস্থিত হয়ে 
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বশ্যত। স্বীকার করলেন । দীর্ঘদিনের শাসনামলে বাহাদূর খান টৈন্যদের 
বিশ্বস্ততা এবং আমীর-ওমরাহ্দের ভক্জি-শ্বদ্ধা। অর্জন করতে সক্ষম হননি । 
প্রয়োজনের সময় সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেলো । কাজেই তিনি 
সম্রাটের অনুগ্রহ এবং করুণার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন । সম্রাট 
অবশেষে তাকে ক্ষমা করেছিলেন। তবে তার পদ ও ধন-সম্পদ সব 
কিছুই তাকে হারাতে হয়েছিলো এবং বাদশাহর সাথে দিল্লীতে ফিরে যেতে 
হয়েছিলে। | সোনারগঁ।ওয়ের প্রথম মুসলমান ন্ুবেদার স্ব!ধীন হওয়ার যে 
চেষ্ট। করেছিলেন, তার পরিণামে তার ভাগে জ্টলো। এমনি লাঞ্চনা । 
বাহাদূর খানের স্বলে বাহ্‌্রাম খান স্থবেদার নিযুক্ত হলেন। চৌদ্র 
বখসর ধরে তিনি অনন্যসাধারণ কশলতা এবং ন্যায়পর!য়ণতার সাথে 
শাসনকাষ চালিয়ে যান। আবার নীরব হয়ে আসে বাংলার নৃপতিদের 
ইতিহাস | তাঁর শাসনকালের কোনে ঘটনাই লিখিত নেই । ১৩৩৮ শ্বীস্টাব্দে 
তাঁর মৃত্যুর পব দীর্ঘদিনের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রেহ চলার ফলে সোনারগঁ1গয়ের 
শাস্তি ব্যাহত হয় ; শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ, সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি । 
বিজয়মাল। শজিমানেরই করতলগত হলো । এই হানাহানিতে বাহ্রাম খানের 
প্রাজ্জন বর্মবাহী ফখরুদ্দীনের জিত হয় । তিনি বাংলার সুবেদার হলেন । 
কিন্ত তিনি এতেও সন্ভষ্ট থাকলেন না- সম্রাটের প্রতি অধ্ীনতা অস্বীক!র 
করে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণ। করার খুষ্টত৷ ও দৃঃসাহস প্রদর্শনেও তিনি 
কৃণ্ঠিত হলেন ন। ! তিনি সুলতান সিকান্দার উপাধি গ্রহথ করেন । কিন্ত 
এই জবর দখলকারী বেশীপ্দিন শার্তিভোগ করতে পারলেন না৷ | ভ্রতগতিতিত 
রাজনৈতিক আবর্তন শুরু হলে। । ফখরুদ্দীনেয় শাসনকাল দুই বৎসর মাত্র ॥ 
কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে সোনাররগীওয়ে বড়ো কৌতুহলোদশিপক 
রাজনৈতিক নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিলে! । বাহরাম খানের মৃত্যুর ফলে যে 
সন্ত্রাস ও অশাস্তির স্য্টি হয়েছিলো, তার সংবাদ পেয়ে সম্মাট গৌড়ের সুবেদার 
কদর খানকে ভ্রত সোনারগাঁওয়ে উপস্হিত হয়ে জঅবরদখলকারীকে শায়েস্তা? 
করতে নির্দেশ দিলেন ॥ যুদ্ধে ফখরুদ্দীনের পরায় হলো । তিনি কতিপর 
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বিশ্বস্ত অনুচরপহ পলায়ন করলেন এবং জঙ্গলে আম্বগোপন করে থাকলেন 
স্যোগের অপেক্ষায় । সেস্গুযোগ আসতে দেরী হলো না । কদর খান 
সোনাবর্গ।ও দখলেব পর সেখানে বিপুল ধনরত্বের সন্ধান পেলেন এবং সাথে 
সাথেই তা দিল্লীতে পাঠানোর ব্যবস্থা! করলেন । এই ধনরত্ব ফখকদ্দীন 
নিজে জমিষেছিলেন । দিল্লীতে এগুলো প্রেবণ করা হবে জানতে পেরে 
তিনি সন্ত্রস্ত হযে উঠলেন । কারণ এগুলে। হাতছাড়। হযে গেলে এই প্রদেশ 
পুনর্দখলের সকল আশাই তিরোহিত হবে ॥। কাজেই তিনি এই ধনরত্ব ছিনিষে 
নেওমাৰ এক ফিকিব আটলেন। তিনি কতিপয় গুপ্তচর কদব খানের 
সেনাদলেব কাছে গোপনে পাঠিযে দিলেন এবং তার্দের বলে দিলেন যে, 
তাব৷ যেন কব খা:নব সৈন্যদেব কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয যে, তার। তাদের 
নেতাকে হত্য। করে ফখকদ্দীনকে যদি বাজ্য পূনকদ্ধ'রে সাহায্য কবে, তবে 
সমস্ত ধনরত্ব তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওযা হবে । অর্থই সৈন্য'দর, 
বিশেষ করে ভাড়াটিয। সন্যদেব, কাছে ছিলো বড়ে। কথ। ।! আকস্মিকভাবে 
বিপুল পবিমাণ অর্থলাভেব আশায় তাব! প্রনুন্ধ হয়ে পডলে। এবং নিরূপিত 
দিনে কদব খানকে হত্যা কবে নুতন নেতাৰব দলে যোগদান কবলো । 
ফখররুদশীন তখন জজ লে আত্মগোপন করে ছিলেন ॥ বিজযোল্সাঃসব সাথে 
তিনি রাজধানীতে প্রবেশ কবলেন। প্রতিপক্ষেব যেসব সৈন্য তাব দলে 
যোখদান করেছিলো, তার ভাগ্য নিতর করছিলো তাদের উপর । কাজেই 
তিনি প্রতিশ্্(ত মতে। সমস্ত ধনরত্ব তাদেব মধ্যে ভাগ কবে দিতে বাধা 
হলেন। 

তখনকার মতে! ফখরুদ্দীনের বিজয় স্ুসমাপ্ত এবং তার পথ নিবি 
হলে! । গৌড়ের ্গুবেদার নিহত হওয়ায় তিনি গবিতভাবে সিজেকে বাংলার 
বাজ। বলে ঘোষণা করলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রবর্তন করলেন । 
সম্াটের রোষাগ্নি প্রজ্লিত হলে! ॥ বলা বাহলা, অচিরেই তীর জয়ের 
পরমায়, শেষ হয়ে এলো ॥ সোনারগাঁও বাদ্য নিয়েই তিনি খুশী থাকতে 
পারলেন না। বিরাট উচচাকাওক্ষান্ত তাঁকে পেরে বসলো । এ যত্ুবষষ 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ৪৭ 


আর উপস্থিত বুদ্ধি বলে ফখরুদ্দীন নিজের পথ পরিষ্কার করতে পেরে 
ছিলেন । টৈনাপত্যের কোন যোগ্যতা তার ছিলো না। রপকৃশলত। 
অথবা সৈন্যদের মনে প্রেরণা স্ষ্টির ক্ষমতা কোনটিই তার ছিলো না | 
এ-কথ। তিনি নিজেও জানতেন | তাই তার বিশ্বস্ত ক্রৌতদাস মুকলেস 
খানকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্জ করে গৌড় আক্রমণে প্রেরণ করলেন। সুকলেষ 
খানের সেনাপতির যোগ্যতা ছিলে। | কিন্তু গৌড়ের জুবেদার আলী মুবারকের 
সেনাবাহিনীর প্রতি-আক্রমণে তীর সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হলে! । মুকলেস খান স্বয়ং নিহত হলেন । সম্নাটের আদেশক্রমে আলী 
মুবারক সোনারগাওয়েব পথে ধাবিত হলেন ॥ ফখরুদ্দীন পরাজিত হলেন 
এবং পলায়ন করতে গিয়ে ধত হলেন । তীর সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে রাজধানী 
সোনারগগাওয়ে বছ নাটকীয় ঘটন। সংঘটিত হয়েছিলো । খুমকেতুব মততা 
তিনি রাজনৈতিক নাটমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এখানে । আর এখানেই 
তাঁর জীবনের শেষ যবনিক। নেমে এলে! | বিজয়ীর হাতে বড়ে। নিষ্ঠুর ভাবে 
তার মৃত্যু হলো | মাত্র কয়েকদিন আগে যে রাজধানীতে তিনি উন্মত্ত 
বিজয়োল্লাসের সাথে শ্রবেশ করেছিলেন, তারই বহিগ্ধারে পরম ঘুণাভরে 
ঝালিয়ে রাখা হলো তার দেহাবশেষ । বস্ততঃ ফখরুদ্দীনের জীবনী যেন 
বাংলায় মুসলিম শাসনকালের তভ্রত আবতনশীল ভাগ্যচক্রেরই প্রতীক । 
জীবনের নিম্বতম স্তর থেকে তিনি পরশু ও ক্ষমতার শীষ-চছড়ায় আরোহণ 
করেছিলেন শুধু শঠতা, আর দুনাতির দ্বারা | স্বল্লকালের জন্যেই সমৃদ্ধি 
তাঁর ভাগ্যে এসেছিলো । তার স্থলে আর একজন শক্তিশালী ব্যক্তির 
আবির্ভাব হলো | আর কোথায় বিলীন হয়ে গেলেন ফখরুদ্দীন ! 


ফখরুদ্বীনের পর আলী যুবারক সোনারগাঁওয়ের শাসনকরতী হলেন । 
কিন্তু হার শাসনকান আরও সংক্ষিপ্ত | মাত্র এক বৎসর পাঁচ মাস শাসন- 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর তার পালকভ্রাতা হার্জী ইলিয়াস কর্তৃক তিনি 
নিহত হল ॥ হাজী ইলিয়াস সঙ্গে সঙ্গেই শাসনক্ষৰতা হাতে নিলেন । 
'সেকালেক্ধ বুসলমান শাসনকর্তাদের হছীবনেতিহাস স্বত্যস্ত অস্ত এরং 
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বিস্ময়কর বলে মনে হবে । হাজী ইলিয়াস বিশ্বাসঘাতকতা করে শাসন- 
ক্ষমতা হস্তগত করেন । অথচ তর চরিত্র ছিলে! উদার এবং স্বভাব ছিল 
বিনয়-নম্র । “তিনি জনসাধারণের বিপুল শ্রদ্ধা ও ভালবাস। অর্জন করে- 
ছিলেন |” সাম্রাজ্য লাভের পথকে নিবিখি করার জন্যে এতো ঘন ধন 
ভ্রাতৃহত্যা, ষড়যন্ত্র এবং নরহত্যা। সাধন কর। হয়ে এসেছিলে যে, প্রতিটি নূতন 
নৃুপতির শাসন-ক্ষমতা লাভের সাথে এগুলা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকবে বলে 
মনে করা হতে।। তাই ভ্রাত্রক্তে তার রাজ্যাভিষেক হলেও সে-যুগে ওটি 
ছিলে। স্বাভাবিক ব্যাপার । অথচ ইলিয়াস সোনারগীীওয়ে প্রজারপ্রক, 
ন্যায়পরায়ণ এবং সবশ্েষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম ; শামনুদ্দীন নাম গ্রহণ 
করে তিনি সোনারগাওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীধ দশ 
বৎসর ধরে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসন করেন | দিললী-কর্তৃপক্ষ তার শাসনকালে 
কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেননি । কিস্ত অতঃপর একজন শক্তিশালী সম্রাট 
দিলীর তখতে আসীন হলেন এবং দরবত্তা প্রদেশগুলোকে তীর নিয়ন্ত্রণাধীনে, 
আনার আয়োজন করলেন। 

সম্র/ট ফিরোজ শাহ্‌ বিদ্রোহী স্ুবেদারদের অবাধ/ত৷ বরদাশত করারু 
পাত্র ছিলেন না। তিনি জানতেন যে, স্ুবেদারদের দুর্জয় আকাঙক্ষ! 
অতীতে বার বাব সাম্রাজ্যের ধবংস বহন করে এনেছে । শামস্ুদ্ণীনের 
প্রভূত এশ্বব এবং শক্তি সঞ্চয়ের সংবাদ ফিরোজ শাহকে সন্দি্ধ করে, 
তোলে । পৃবাঞ্চলীয় প্রদেশটিকে দিলীর আনুগত্য ম্বীকারে বাধ্য করার 
জন্যে তিনি এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন । সম্াট-বাহিনী 
রাজ্যের নিকটবরতাঁ হলে শামস্দ্দীন বানার নদীতীরস্ম একডাল দৃগ্ধে 
সসৈন্যে আশয় গ্রহণ করলেন £ লোনারগাঁও রাজ্য-মধ্যে এটিই ছিলো? 
পর্বাপেকা! শজিশালী দূর্গ । পাল রাজাদের আমলে এটি নিমিত হয়েছিলো ॥ 
কিন্ত মুসলিম আক্রমণে পালরাজশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে "যাওয়ার পর 
থেকে এটি অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে । শামসুদ্দীন দুর্গটির অবস্থানের 
কথ) বিবেচন। করে এটিকে দুর্তেদ্য বলে ননে করেছিলেন । তিনি ক্রুত 
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এটির সংস্কার সাধন করলেন। দৃর্গটির ধ্বংসাবশেষ আজে। বিদ্যমান | 
এই ধ্বংসাবশেষ থেকেও পরিষ্কার অর্নমান বর। যায়, কত নিখুত পরিকল্পনা 
নিয়ে এটি তৈরি হয়েছিলো । এর সম্মুখ ভাগে অবস্থিত তিনশত গজ প্রশস্ত 
এবং চল্লিশ ফুট গভীর নদীটিই একটি মস্তবড়ে রক্ষাব্যহ । এখানকার নদীর 
পাড় ভারতের অধিকাংশ নদী থেকে আলাদ। ধরনের । পানি থেকে অকফ্মাৎ 
পাড়টি খাড়া! হয়ে উপরে উঠে গেছে । নদীতে পানি যখন কম থকে, তখন 


পংডটি ঠিক একট। দেয়ালের মতে মনে হয় এবং তা বেয়ে উপরে উঠ। অসম্ভব 
হয়ে পড়ে ॥। এব বহিঃশ্রাকারটি ঠিক অর্ধচন্দ্রের মতে। এবং প্রায় দূই মাইল 


দীঘ। চারদিকে প্রশস্ত পরিখা । এই বহিঃপ্রাকারের মধ্যে এখনও ছিতীয় 
রক্ষাব্যহ, দূর্গ, প্রাচীর এবং গস্থজের ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে । দূরে জঙ্গলা- 
কীর্ণ উচচভূমি এবং অসংখ্য সংকীর্ণ পথ । সম্/ট-বাহিনী শীশ্ুই শক্রপক্ষের 
অনুকূল অবস্থা ও অবস্থানেব কথ। উপলন্ধষি বরলেো। । বাইশ দিন ধরে সম্বট 
ফিরোজ শাহ্‌ অবরোধ করে বইলেন ; কিন্তু কোনে। ফল হলে। ন। ॥ পরিকল্পন। 
পরিবর্তনের জন/ ফিরোজ শাহ্‌ দূর্গের অপর এক অংশে আক্রমণ চালানোর 
সিদ্ধান্ত করলেন এবং সেনাবাহিনীকে অপসারণ করলেন । শক্রপক্ষকে প্রলুব্ধ 
করার কৌণল হিসেবেও যর্দি তিনি পলায়নের ভান করতেন, তাতেও বিশেষ 
ফল হতো৷ না । শামস্ুুদশীন এটিকে পশ্চাদপসরণ বলে ভুল করেদগ থেকে 
বহির্গত হয়ে ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ করলেন । কিন্ত সম্রাট 
দুর্গ অধিকারে ব্যর্থ হলেও পরাজিত হন নাই। তিনি শক্রপক্ষকে এমন 
তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন যে, শামসুদ্দীন পুনরায় দগ-মধ্যে আশ্বয় গ্রহণ 
করতে বাধ্য হলেন এবং তার চুয়াল্লিশটি হাতী, রাজছত্র এবং রাজকীয় 
প্রতীক সম্র।ট-বাহিনীর হস্তগত হলে? | 

সেনাবাহিনীকে নুতনভাবে সংগঠন করে সম্রাট অব্রাধ চালিয়ে 
যেতে থাকলেন | এর পর কি ঘটেছিলো।, ইতিহাস তৎসম্পর্কে নীরব । তৰে 
কিংবদন্তী মতে দুর্গের নিকটে বিক্বাবানী বলে একজন ফকির বাস করতেন । 
শামসুদ্দীন তাঁকে খুব ভজি করতেন। অবক্োধাবস্বায় ফকিরের মুত্যু হয় ॥ 

ধু চস্ঞ্ 
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তর বন্ধুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে শামসুদ্দীন খুব ব্যাকন হয়ে 
পড়েন এবং ফকিরের ছদ্বেশে দূগ থেকে বহির্গত হয়ে বন্ধুর অস্ত্যে্িক্রিয়ায় 
যেোগদ।ন করেন । ফেরার পথে তিনি গোপনে একাকী জশ্মাটের শিবিরে 
প্রবেশ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন । 

বছদিন ধরে সম্সাট-ৰাহিনী একডাল। দূর্গ অবরোধ করে রইলে। ; কিন্তু 
ত। অধিকার করতে পারলে। না । ইতিমধ্যে নদীব্র পানি বৃদ্ধি পেতে শুরু 
করে এবং বর্ধ। নেমে আসে | আর বেশী দেরী কবলে ফিরে যাওয়া অসম্ভব 
হয়ে পড়বে এবং বর্জ শেষ না৷ হওয়। পষন্ত তাঁকে রাজধানী থেকে এতদূরে 
আটক থাকতে হবে চিন্তা করে অবশেষে সম্াটকে পবাজয় মেনে নিতে হলো । 
শামস্থদ্দীনের কাছ থেকে বাধিক করদানেব একটা অস্পষ্ট প্রতিশ্বণতি নিয়ে 
তিনি অবরোধ উঠিয়ে নিলেন এবং দিল্লীতে প্রত্যাবতন করলেন । তিন 
বসব পর ফিরোজ শাহ্‌ শামনুদ্দীনেব সাথে একটা চুক্তি সম্পাদন করে 
আনুষ্ঠানিকভ!বে বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন । 


বিপুল সন্মান, যশ এবং নিববচটিছনু পাফল্যের মধ্যে দীবঘ ষোল বৎসর ধরে 
রাজত্ব করাব পনর ১৩৫৮ শ্বীস্টাব্দে শামস্দ্দীন পরলোকগমন করলেন । 
ফিরোজ শাহ্‌ তার এই শক্রর মুত্যু সংবাদ শ্ববণ মাত্র বাংলা দেশকে পুনবায় 
করতলগত করার আয়োজন শুরু করলেন । কিন্ত ফিবোজ শাহ্‌ শীঘ্রই বুঝতে 
পাবলেন যে, শামসুদ্ণীনের পূৃত্র সেকান্দার শাহ্‌ পিতা অপেক্ষা কো;ন। 
অংশেই কম নন এবং একডাল। দুর্গ পৃববৎ দূর্ভেদ্য বলে প্রতিপনু হলে। । সম্মাট- 
বাহিনীর আগমনমারে সেকান্দার শাহ্‌ পিতার দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করলেন এবং 
দুমধ্যে প্রবেশ করলেন । পুবাপেক্ষা। অধিক সৈন্য নিয়োগ করে স্ দীধদিন 
ধরে দূর্গ অববোধ করে রাখা সত্বেও ফিরোজ শাহ্‌ কিছুই করতে পারলেন না ॥ 
পুনরায় নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন । এভাবে 
দ”-দূবার একডাল। দুর্গ ভারত-সম্াটের আক্রমণকে প্রতিহত করে উন্ত 
শিরে দীড়িয়ে রইলো ॥ আটচল্লিশটি হাতী এবং কিছু অর্থ সেকান্দার শাহর 
কাছ থেকে উপচৌকন নিয়ে ফিরোজ শাহ্‌ দ্বিতীয় বারের জন্যে দিলী 
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প্রত্যাবর্তন করলেন । সেকান্দার শাহ্‌ও ভ'বলেন যে, নামমাত্র মুলা দিয়ে 
তিনি রাজ কিনে নিলেন । 

এর পন সামান্য কয়েক বৎসরের জন্যে দেশে শান্তি ছিলে। | েকান্দার 
শ!হ পাওয়ায় রাজধানী স্থাপন করে নগবীর নিমাণ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত 
রইলেন । তাঁর মনে উচচগাভিলাঘ ছিলো না। সদ্য-অজিত স্বাধীনত। 
নিষেই তিনি সন্ত ছিলেন । কিন্তু জীবনে অপরাপর ক্ষেত্রে সাফলত 
অর্জন করলেও তাঁর পারিবাবিক জীবন স্থখেব হয় নাই ॥ শেষ জীবনে 
পবিব বের মধ্যে কলহ ও বিবোধের ফলে তাঁকে অশান্তি ভোগ করতে 
হব | সিংহাসনেব উত্তরাধিকার নিযে সেই আমীর-ওমরাহ আন্‌ বেগমদের 
মধ্যে ঘড়যন্দ আর পাল্ট।-ঘড়যন্ত্রের পুবানে। কাহিনী! সেকান্দার শাহর 
পুই পত্রী ছিলেন । শ্রখমা বেগমেব সাত সন্তান এবং ছ্িতীব! বেগমের গর্ভে 
গিরাস উদ্দীন নামে একটি মাত্র সম্তান জশগ্রহণ কবে । বিত্ত প্রথঘ পক্ষেব 
সকল সন্তান অপেক্ষ। দ্বিতীব পক্ষেব সন্তান গিবাস উদ্দীনকে সুলতান বেশী 
ভালবাসতেন । ফলে প্রথমা বেগম গিবাস উদ্দীনকে তার সম্ভানদের উত্তবাধি- 
কাবেব পথে কণ্টক বলে মনে করতে থাকেন এবং তরি প্রতি ঈষ। এবং বৃণা 
পে'ষর কবেন । গিয়াস উদ্দীনের বিকদ্ধে তিনি নানাভাবে স্ুলত'নের কান 
ভারি কবে তোলার এবং পুত্রের প্রতি তাৰ মনকে বিষিবে তোলার চেষ্টা করতে 
লাগলেন । তিনি সুলতানকে বোঝ।তে লাগলেন যে, গিয়াস উদ্দীন কেবল 
তাঁর সম্ভানদের বিরুদ্ধেই নয়-_ পিতার বিরুদ্ধে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হযেছে এবং 
তাঁদেব প্রাণনাশের চেষ্টা করছে । অতঃপর বেগম প্রস্তাব করলেন যে, তার 
সন্তান এবং তার জীবন রক্ষ:র জন্যে গিয়াস উদ্দীনকে “হয় কারাগারে নিক্ষেপ 
কর! হোক, নয় তে। তার চোখ উপড়ে ফেল। হোক-_যাতে করে তার ড়যন্ত 
করার পথ বন্ধ হয়ে যায় ।” সেকান্দার শাহ শিউরে উঠলেন এবং ঘুণাভরে 
এ-প্রস্ত।ব প্রত্যাখ্যান করলেন | এদিকে গিয়াস উদ্দীন তাঁর পিত'র উপর 
বিমাতার প্রভাবের কথ। স্মরণ করে ভীত হয়ে পড়লেন । তিনি তসোনার- 
গাওয়ে পলায়ন করলেন এবং কিছু সংব্যক পন্য সংগ্রহ করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ 
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ঘোষণা করলেন ! প্রাণপ্রর্তিম পুত্রের কৃতথ্বতায় সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠলেন | পুত্রকে শায়েস্ত। করার জন্যে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন । 
গোয়ালপাড়ায় উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালে । যুদ্ধ শুরু হওয়ার পৃব- 
মুহৃতে গিয়াস উদ্দীন সৈন্যদের কঠোরভাবে পাবধান করে দিলেন, যেন তাঁর 
পিতার কেশাগ্রভাগেগুড তারা আঘ।ত না করে । কিন্তু যুধ্যমন অবস্থায 
তিনি সংবাদ পেলেন যে, তাঁর পিত। মারাশ্রকভাবে আহত হয়েছেন | মৃহূত- 
মাত্র বিশ্ব না করে তিনি ত্বরিৎপদে পিতার শিবিরে ধবিত হলেন । তার 
মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে শোকে ভেঙে পড়লেন । গিয়াস উদ্দীন রোদন 
করতে থ।কেন আর বার বার অশ্ুস্রদ্ধকণে তার কাছে কৃতকমের জনে 
অনুশোচন। প্রকাশ আর পিতার ম!জন৷ ভিক্ষা! করতে লাগলেন । মুমুধ 
সুলতান ধীরে ধীবে তর হাতখান৷ তুলে পৃত্রের মস্তকে স্থাপন করলেন । 
তারপর অস্পছ্কঞ্চে বললেন, “আমার রাজ্য চলে গেলে । দোওযষা করি, 
তোমার রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। হে।ক এবং চিরকাল তা বেচে থক ।" 


পিত র মৃত্যুর পর তাড়াতাড়ি তার দাফন-কাষ সম!গু করে গিয়াস উদ্দীন 
ক্ষতগতিতে পাগুয়ার পথে ধাবিত হলেন সিংহ।সন হস্তগত করার জন্যে । 
সেখানে পৌঁছেই তিদি এক চরম নৃশংস কাধ করে বসলেন! তিনি বৈমাব্রেষ 
ভ্রাত'দের চক্ষু উত্পাটিত করে এক বেক]বীতে সাজিয়ে তদের মায়ের কাছে 
পাঠিয়ে দিলেন । অংণতঃ বিমাতার শক্রতাচরণের প্রতিশোধ গ্রহণের 
এবং সিংহাসনে র দাবী নিয়ে প্রতিহ্বন্দবিত'র সম্ভবনাকে নিমুল করার জন্যে 
গিয়াস উদ্দীন এই নিষ্ঠরতার আশ্ুয় নিয়েছিলেন । অথচ এই গিয়াস 
উদ্লীনই আদশ নরপতিরূপে ইতিহাসে কীতিত | তীর স্বভাব ছিলে নম্র 
উদার | তিনি ছিলেন খুব ন্যায়পরায়ণ শাসক । আজে তর জ্ঞঃন ও 
নযায়পরায়ণতার কাহিনী লোক-মুখে কীতিত হয়ে থাকে । সত্য বটে, 
প্রাচ্বাসীদের চরিত্রে পরস্পরবিরোধী গুণের অদ্ভুত সমাবেশ দেখ! যায়। 
কিন্ত এতদসন্তেও সুলতান গিয়াস উদ্দীনের কাহিনী পাঁঠে বিজ্মিত না হয়ে 
পার যার না । যে-ব্যক্তি নিজের রজ্জের প্রতি এত হৃদয়হীনতা ও অবিচার 
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করতে পেরেছিলেন, পরবর্তী কালে তিনি ন্যায়পরায়ণতার যে-সব দৃষ্টান্ত 
স্বপন করে যান, তা যেনে বিশ্বাস করাই কঠিন । তাঁর সম্পকে প্রচলিত 
একটি কাহিনী নিম্নরূপ £ 

একদা ধনুবিদ্যা অনুশীলনকালে হঠাৎ একটি তীর লক্ষ্যব্রষ্ট হয় এবং ত। 
এক বিববার একমাত্র পুত্রের দেহে বিদ্ধ হয় । বিধব। সুঁলতানকে চিনতে না 
পেবে তীরন্দ[জের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে নালিশ করে এবং সুবিচার প্রার্থন। 
কবে । কাজী বুঝতে পারলেন, কার তীরে বিধবার পুত্র আহত হয়েছে । 
একদিকে বিচারকের কতব্য, অন্যদিকে রাজভয়-_ এই মহাদ্বন্দ কাজীর 
মনকে ব্যাকল কবে তুলুলো। । কিন্তু মহান কাজী অবশেষে মনস্থির 
করলেন । সুলতানের ভযষে তিনি যদি বিচারকের কর্তন্যে অবহেল। 
কবেন, তবে খোদ্ধার কাছে তাঁকে দায়ী হতে হবে । সআ্ুলতানকে ভয ন। 
করে তিনি খোদাকেই ভয় করলেন । কাজী তাঁর আদালতে হাজির 
হওয়ার নির্দেশ দিয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দীনের কাছে পরওয়ানা পাঠিযে 
দিলেন । সুলতান এই পরওয়ানার কারণ বঝতে পারলেন এবং তার 
পোশাকের নীচে একটি ক্ষুদ্র তরবারি লুকিয়ে রেখে কাজীর আদালতে 
হাজির হলেন । কাজী স্থলতানকে রাজোচিত কোন সন্মান লা দেখিয়ে 
তাকে অভিযেগকারিণী বিধবার ক্ষতিপূরণ কবার রায় দান করলেন । 
সুলতান সাথে সাথে বিধবাকে প্রচুর অর্থ দান করে কাজীর হুকুম 
তামিল করলেন । বিধব। হৃষ্টচিত্তে ফিরে গেলে।। মামল। সমাপ্ত হওয়ার 
সাথে সাথে কাজী উতর এজলাদ থেকে নেমে এসে সুলতানের পায়ে 
পড়লেন । গিয়াস উদ্দীন কাজীকে হাত ধরে উঠিয়ে লুকানে৷ তরবারিটি 
তার হাতে দিয়ে বললেন, “কাজী সাহেব, আপনি পবিত্র আইনের রক্ষক । 
তাই আপনার পরওয়ান। পাওয়ামাত্র আমি আদালতে হাজির হই । কিন্ত 
আমি এই তনবারি স্পর্শ করে শপথ করছি, আপনি যদি আপনার কত্তব্য 
থেকে তিলমাত্র বিচ্টঠত হতেন, ত। হলে আমি এই তরবারি দিয়ে আপনার 
শিরশ্ছেদ করতাম ।' কাজী তখন বিচারকের দওটি হাতে নিয়ে বললেন, 
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“আমিও সর্বশক্িমান আল্লাহর নামে শপথ ববে বলছি যে, আপনাব 
উপর যে পবওযাঁনা জাবি কবা হযেছিলো, তা অমান্য কবলে সাধাবণ 
অপবাধীব মতে। এই দগ্ডটির আঘাতে আপনাব পৃষ্ভদেশও বক্তাক্ত হযে 
যেতো ।' রাজ্যে নিরপেক্ষ বিচাবের এই দৃষ্টান্তে সুলতান অত্যন্ত প্রীত হলেন 
এবং কাজীকে প্রবস্কৃত কবলেন । 


সুলতান গিবাস উদ্দীন ছিলেন সদানন্দ এবং কাব্যোতৎ্সাহী । গিযাস 
উদদীনই কবি হফিজেব নিকট অত্ৎকুষ্ট এবং মূল্যব।ন মসলিন বস্ত্র উপ- 
টৌকন পাঠিযে তকে সোনাবর্গাওযে আমন্ত্রণ জানান । কিন্ত মনেবম 
শিবাজ নগবী ছেডে কবি পব ব'্লাব মতো! এতো দূৰ দেশে পাড়ি জমাতে 
বাজী হননি । ববি ক্গলতানকে একটি গজল উপহাব দেন | কবিতাটি হাঁফিজেব 
'দিওযান্ে সঙ্কলিত রয়েছে । গিষাস উদ্দীনের তিনজন প্রিয পত্ধীকে কবি 
কাব্যিক নামে অভিহিত কবেছিলেন । ক্ুলতান একব।ব মৃত্যুব দ্বাবপ্রান্তে 
উপনীত হযেছিলেন্‌ | মৃত্যু ঘনিষে আসছে মনে কবে গ্ুলতান বললেন 
যে, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবলে তাৰ এই তিন পত্বী ব্যতীত 
আব কেউ যেনে। তব লাশ গেসল ন। কবাষ। কিন্তু সুলতান শীঘুই বোগমুক্ত 
হযে উঠলেন । হেবেমেব অন্য।ন্য মহিলাব। তখন তিন মহিবীর উপব 
প্রতিশোধ নিলে। “ল শ বোযানী” নাম দিযে । 

০সানাবর্গাওষে স্থলতান গিযাস উদ্দীনেব কবব এখনও দেখতে পাওয। 
যাবে । পানাম গ্রামেব উপকঠ্েে জীর্ণ ও অবহেলিত অবস্থায পডে বষেছে 
সে-কবব । কিন্ত জীণদশাযও এটি মুসলিন স্থাপত্য শিল্পের উজ্ভূল স্ব।ক্ষব 
বহন কবছে। গড়খধুসর বর্ণেব পাথরে তৈবি এ-কবব | নিখু'তভাবে খোদিত 
এই সব পাথরেব পার্শ এবং কোণায় স্ম্মা এবং জটিল কাজ-কব। বয়েছে। 
পাঁচ শতাধিক বৎসব পূবের এই সব কাজ আজকেব দিনেব মতোই নিখুত । 
বহু বর্ষে ঝড়ঝঞ্চ।, বষা ও বৃষ্টিপাতেব ফলে পাথবগুলে। খুলে গেছে. 
এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ত হযে পড়েছে । মাথার দিকে বেলে পাথবেন্র এবটি 
স্তম্ভ মাটিতে অর্ধপ্রোথিত । নিঃসন্দেহে এটি চেরাগদানরূপে বাবহৃত 
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হতো । ব'ংলার এই মহান এবং বিখ্যাত নৃপতির জ্মৃতি যতদিন পধস্ত না 
মানুষের মনে মলিন হয়ে এসেছিলে।, ততদিন পর্যস্ত এখানে প্রদীপ জলতো৷ । 


গিয়াস উদ্দীনের মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দী যাবৎ সোনারগীওকে নিয়ে 
দিলুীব শাহী দৰবারে তেমন তোলপাড় হয়নি । এর স্থানীয় ইতিহাস 
সম্পকেও কিছু জানা যায় না। এর সকল গৌরব আর মযাদা আধকার 
করে নিলো গৌড় এবং পাওুয। নগরী । সেখানে রাজধানী স্ব।ন[স্তরিত 
হওয়ায় সোনারগাও পবিত্যক্ত হলে। । এটিকে স্থানীয মুসলিম রাঁজকনচাবী- 
দের শাসনাধীনে রাখা হলে | সোনারগাওয়ে যেসব প্রাচীন শিলালিপি 
পাওষ। গেছে, তা এই যুগের । মগরাপাড়। গ্রামে আধুনিককালের নিমিত 
একটি মসজিদের সন্মাখে ইটেব দেয়ালে ঘের৷ একটা ক্ষুদ্র গোরস্তান আছে । 
এব দেয়ালগুলোর একটিতে একটা কালে। পাখব সংলগ্ন বযেছে । এটিকে 
নিয়ে শতাব্দীর পব শতাব্দী ধবে একট। অন্ধ বিশ্বাস বেঁচে আছে । এই পাথ-বরর 
উপর ঘন করে চুনের প্রলেপ দেয়। হযেছে। পার্বতী কোনো স্ব'নে চুরি 
হলে গ্রামব সব লোক ডেকে এখানে জমায়েত করা হতো ॥। তার। এর 
উপর হাত রেখে শপথ করতো যে, তার। নিরপরাধ | তার। বিশ্বাস করতো ৫, 
চোরের হাত তাতে এমনভাবে আটুকা পড়বে যে, তা খুলে নিতে তাকে 
হয়রান-পেরেশান হতে হবে | পাথরটিতে এখনও চুনের ঘন প্রলেপ বিদ্যমান 
সম্পৃতি এই পাথরেব তলদেশে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। তাতে 
খোঁদিত আছে জ'ল'ল উদ্দীন ফতেহ শাহর € ৮৮৯ হিজরি : ১৪৮৪ 
খীস্টাব্দ ) নাম । প্ববঙ্গে এটি থেকে প্রাচীনতম একটি মাত্র শিলালিপি 
পাওয়া যাঁয়। এটি এক বছর আঁগের । রামপালে বাব। আদমের মসজিদে 
এটি পাওয়া গিয়েছিলো । 

১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সুলতান গিয়াস উদ্দীনের মৃত্যুর একশত ষাট 
বৎসর পর বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চ আবার পূর্বাঞ্চলে স্বানাস্তরিত হলে । 
একডাল। দুর্গের খ্যাতির কথ শুনে হসেন শাহ সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার পর 
তার সদর দফতর সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন । মুসলমান আমলের প্রথম যুগে 
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সায্াজেঃর লীমান্তাঞ্চলে ভাগ্যান্বেষীদের জন্যে অনেক ম্থুষোগ ও সম্ভ।বন। 
অপেক্ষ। করতো! । এসব স্ুযোগকে কাজ লাগানোর জন্যে যেসব গুণের 
দরকার হততা হুসেন শাহ্‌্র মধ্যে সেগুলে। পূর্ণমাব্রায় বিদ্যমান ছিলে।। 
আরবের মরুভূমি পরিত্যাগ করে ভাগ্যানুষণের জন্যে তিনি হিন্দস্তানে আগমন 
করেন । এখানে এসে বাংলার স্বেদারের অধ্ীনে তিনি একটি চাকরি 
সংগ্রহ করেন। সন্ত্রস্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তিনি চাদপু-রর কাজীর 
কন্যাকে বিয়ে করতে সমর্থ হন এবং অন্তত নৈপুণ্য ও প্রতিত/ঝলে শীঘ্রই 
শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বাংলার স্থলতানরূপে তিনি এত বিজ্ঞতা এবং 
দূরদশিতার সাথে রাজ্য শাসন করেন যে, তাঁর সুদী চবিবশ বৎসরের 
র।'জত্বকালে দেশে কোনে। বিদ্রোহ বা গোলযোগ হয়নি । একজন ইউ- 
পীয় পরিব্রাজক সমদাময়িক কালের একটি ভ্রমণবৃত্তাস্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 
১৫০৩ খীস্টাব্দে লিউইচ ভাঙোমেনাস নামক একজন রোমবানী হুসেন 
শাহর উড়িষ্য। অভিযান কালে তার রাজ্য পরিদর্শন করেন । এই পরিবু।জক 
হুসেন শাহর রাজ্যের বিস্তার ও সেনাবাহিনীর আকার €দখে আশ্চয হয়ে 
যান । তাঁর মতে, হুসেন শহর সৈন্য সংখ্য৷ দুই লক্ষের কমছিলো ন। | 


সকল মুললিম নুপতির মতা হুসেন শাহও বছ ইমারত নিমাণ করে 
যান। সোন!ররগাওয়ে একটি মসজিদ অদ্যাবধি তার স্মৃতি বহন করছে । 
গোয়ালদিতে অবস্থিত এই মসজিদটির নাম পুরানো মসজিদ | এককালে 
এটি অত্যন্ত সুদৃশ্য ছিলো । এই মসজিদের তিনটি মিহরাবের মধ্যে 
কেন্দ্রম্বলে যোট অবস্থিত, সেটি কালে পাথরের তৈরী ! এটি নিপুণভাবে 
খোদিত এবং নিখু'তভ'বে কাজ-করা | পাশের মিহ্রাব দূটে! সুদৃশ্য ইটের 
ঘ্বর। তৈরী । মসজিদের স্তন্তগুলেো ৫€বলে পাথরের তৈরী । এগুলে। 
হিন্দুদের কোনে। মন্দির থেকে এনে কাছে লাগানে। হয়েছিলে। বলে মনে হয় ॥ 
কিছুদিন আগেও এই মসজিদে সুমধুর আজান ধ্বনিত হতে। । কিন্ত কালের 
কুরাল হাতের স্পর্শ লেগে এই বিপুলাকার ইমারতটি এখন জীপদশাপ্রাপ্ত । 
শ্রায় চারশ* বঙষর ধরে এখানে নিয়মিত নামাজ আদায় হওয়ার পর এটি 
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এখন পরিত্যক্ত । এর একশত গজ দূরে আব্দুল হামিদের মসজিদ থেকে 
এখন সকাল-সন্ধ্যায় আজান-ত্বনি শ্ুত হয় । 

ছসেন শ।হর মুত্যু কালে ভারতের অন্যান্য শ্ব।নে চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক 
পরিবত্তন আসন হয়ে উঠেছিলে।। বহুকাল ধরে আফগানদের করতলগত 
থাকার পর সমাজের একটির পর একট অংশ দিগ্রিজয়ী মে'গলদের 
পদানত হয়ে পড়ছিলে৷ ॥ মহান বাবর ছিলেন এই দূর্ধষ মোগলদের নেতা । 
কিন্তু বাবর বেশীদিন সাম্রাজ্য-স্খ তেগ করতে পারেননি । ১৫৩১ 
খীস্টাব্দে তীর মৃত্যু হলে কিছুদিনের জন্যে আফগান-শক্তির পুনরভ্যুদয়ের 
সূচনা হয় । ত্বরিৎগতিতে প্রঙ্গেশগুলে'র আবার হাতবদল শুরু হয়। 
ইতিহ!স-খ্যাত আফগান নেত। শের শাহ ছসেন শাহকে পবাভূত করে বাংলার 
সিংহাসন দখল করেন এবং নয় বৎসরের সংগ্রামের পর ছম)য়ুনকে চূড়ান্ত- 
ভাবে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

যেসব কারণে পূর্বব তা শাসকদের রাজ্য বার বার ত্বংসের সন্ব্ববীন হয়েছে, 
শের শাহ সেগুলোকে নিম্ন করে ফেলেন ॥। তিনি নিজেই বাংলার স্বাধীন 
কতারূপে সাম।জ্যের ভীতির কারণরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন। সুতরাং 
তার প্রথম কাজ হলে রাজ্যের কোনে প্রজাই যাতে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে 
তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে না পারে, তার বিহিত ব্যবস্থ। করা । তিনি সমগ্র 
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে একজন শাসনকতার 
অধীনে আনলেন এবং তাঁদের কেউ যাতে স্বাধীনতা ঘে:ষণা করার মতো 


শক্তিশালী হয়ে উঠতে ন। পারেন, তার ব্যবস্থা করলেন । তাঁর এই পরি কল্পন। 
শুবই সাফল্য লাভ করে এবং তার আমলে বাংলায় এজপ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 


হয় যে, ত। শেরশাহী আমলের স্থখ-শাস্তি নামে খঠাতি অর্জন করে। 
জনৈক এতিহাসিক লিখেছেন যে, শের শাহ্‌ দৃষকৃতিকারীদের মনে এমন 
ব্রাসের সঞ্চার করেছিলেন যে, তার আমলে মানুষ রাত্রিকালে নিভয়ে রাজ- 
পথে ঘুমাতে) । তিনি সোনারগঁ1ও থেকে সিন্ধু মহানদ পষস্ত একটি রাজপথ 
নির্মাণ করিয়েছিলেন । এই রাজপথের দৈর্ধা তিন হাজার মাইল । এরপ্রতি 
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কড়ি মাইল পর একটি করে সরাইখান৷ এবং এক ক্রোশের ব্যবধানে একটি 
করে কপের ব্যবস্থ। করেছিলেন ॥ রাস্ত।র প।শে বহু মসজিদও তৈরী কর। 
হয়েছিলো | পথচারীদের ছায়াদান এবং ক্ষনিিব্ত্তির উদ্দেশ্যে তিনি পথিপাশ্ে 
বৃক্ষরজি রোপণ করেছিলেন, চিঠিপত্র এবং সংবাদাদি আদান-প্রদান ত্বরাশ্বিত 
করার জন্যে তিনি ঘেোড়-ডাকের প্রবর্তন করেন । ফলে কোন স্থানে গোল- 
যোগের সূত্রপাত হওয়। মাত্রই সংবদ পাওয়। সম্ভব হয়ে ওঠে । মাত্র পাচ 
বৎসরের রাজত্বকালের মধ্যে তিনি এতগুলে। সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা প্রবত্তন 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন ॥ জীব:নর শেষের দিকে আঙুল খ্ুশুত সঞ্চালন 
করতে করতে বড় করুণ সুরে শেব শাহ্‌ বলতেন, “এক বিরাট সাম্রাজ্যের 
অধিপতি হলাম । কিন্তু বড় দেবীতে-_জীবন-সাযাহ্ছে । বিস্ত সে তত 
মঙ্গলমর আল্লাহরই ইচছ।'__কিন্ত এই নিরর্থক দূবন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে 
তিনি বলে উঠতেন, “এই কারণেই রত নেমে আসার আগেই আমাকে 
সর্বশক্তিতে কাজ করে যেতে হবে |" 

এই সংক্ষিপ্ত আফগান-শক্তির পুনরত্যুদয়কালে বাংল। দেশের অবস্থ। 
সম্পর্কে একট! জ্রন্দর চিত্র রেখে গেছেন আর একজন ইউরোপীয় পধটক । 
ভেনেশীয় বণিক সিজার ফেভারিক ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে এই অঞ্চল পফটন 
করেন এবং এখানকার দ্রব্যমূলোর স্ুলভতায় বিস্যিত হয়ে যান। তিনি 
লিখে গেছেন যে, তিনি *২ শিলিং ৬ পেন্স দৃটে। গরু, একই দামে চারটি 
শুকর এবং এক পেনীতে একট। মোটা তাজ মোরগ এবং অনুরূপ সুলভ 
মূল্যে অন্যান্য দ্রব)” খরিদ করেন । তিনি অকপটে একথাও স্বীকার 
করেন যে, এ দ্রব্যগুলে। তিনি ব'জার-মূ ল্যর দ্বিগুণ দরে খরিদ করেছিলেন 
বলে তর লোকেরা তাকে জানিয়েছিলে৷ | পৃৰ বাংলায় বহর্দিন যাবৎ 
বিভিন্ন দ্রব্য এরূপ জবলভ ছিলে! বলে মনে হয় । এর শতবষ পর বানিয়ার 
লিপিবদ্ধ করে যান, “যুগ যুগ ধরে একথ। বল। হয়ে এসেছে যে, মিসর পৃথি- 
বীর সবশ্ষ্ঠ এবং সবোৌত্তম অংশ; কিন্তু দ'-দূবার বক্গরাজ্য প্টন করে 
আমি এই অভিমতে এসেছি যে, একথা মিসর অপেক্ষ! বক্ষদেশের ক্ষেত্রেই 
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অধিকতর হুযোজ্য |” হ্যামিলটন সপগ্ুদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশ 
ভ্রমণ করে নিজের অভিজ্ঞত। থেকে ৰণন। করেন যে, 'এখানে এত পষাপ্ত 
জিনিস পাওয়৷ যায় এবং সেগুলে। এতো স্থলভ যে, ত। চোখে ন৷ দেখলে 
বিশ্বাসহবে না। এ এক আশ্চষ দেশ । এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, মন্বন্তর-মহামারী, 
অত্যাচার-অরাজকতায়ও এর সমৃদ্ধি ও প্রাচুষ হাস পায়নি |: 

কিন্ত পবাক্রাস্ত শের শাহের মৃতার পর বংলা দেশে ভ্রত নেমে আসে 
আবার গোলযোগ এবং অরাজকতা । শের শাহের পরবতী শাসনক তাগণ 
সময বাঁংল। দেশের জন্যে একজন স্থবেদার নিযুক্ত করলেন । এর মারা- 
ত্বক ফল ফলতেবিলশ্ব হলে। না । এই সুবেদার এবং তার পরের সুুবদারেব। 
স্বাধীনত! ঘোষণা কবলেন । মহামতী আববব যখন ভারত সম্রাট, দায়ুদ 
খাঁন তখন ব'ংলার শাসনকতী।। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দামুদ খানের মুত্যু হলে 
বাংলাদেশে দীঘ কালের আফগান-শাসনের অবসান ঘটে । বখতিয়ার 
খিলজি কর্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত হওয়ার পর বাংলায় যে আফগান শাসন- 
শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিলো, দীর্ঘ চারশ" বৎসর রাজদণ্ড চালানোর পর তঃ 
চিরতরে অস্তমিত হলো ॥ 

কিজ্ত আফগানরা অতো সহজে পর'ভব স্বীকার করার পাত্র ছিলে না । 
বাংলার মধ্যভাগ থেকে বিতাড়িত হয়ে দববরতী অঞ্চ*ল গিয়ে তার। স্বাধীনতা - 
সংগ্রাম চালাতে থাকে । পবান্তে অবস্থিত সোনারগাওয়ে বেক্দ্রীয় আধিপতি? 
বরাবব ক্ষীণ ছিলে। । এই স্বানটিকে তার! নিরাপদ মনে করে খ্যাতনাম! 
ঈপ৷ খাব নেতৃত্বে প্রচণ্ডভাবে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরোধিতা করতে লাগলো । 
ঈস] খঁ। হিন্দু ধমাবলম্বী কালীদ?স গজদানীর পুত্র ছিলেন বলে কথিত আছে ॥ 
কালীদাদ গজদানী ধর্মীয় বাদানুবাদ ও বিতক ভালবাসদতিন। একদ। একজন 
মুসলিম মনীষীর সাথে ধর্মীয় বিতকে পরাজিত হয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করেন । 

ঈসা খর জীবন ছিলে বিচিত্র । তিনি বহু দৃঃসাহঠিকি অভিযান 
পরিচালনা করেছিলেন । বাল্যকালেই তাঁর অসম সাহসিকতার পন্দিচয় 
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পাওয়। যায় । অল্লপবয়সেই বিক্রমপুরের জমিদার চাদ রায়ের বিধবা কন্য। 
সানার ৫সীন্দয তাঁকে মুগ্ধ করে ফেলে । সোনাকে পাওয়ার পথে বিপত্তির 
অস্ত ছিলে! ন!। কিন্ত সকল বিপদকে উপেক্ষ। করে তিনি তাঁকে জয় করে 
€নশয়র জন্যে কৃতপক্কল্প হলেন । ধর্মীয় বাধ। ছাড়া আর একটি বাধা 
ছিলে) সোনার বৈধব্য । হিন্দমতে কোনে। বিধবার বিয়ে হতে পারে না। 
কিন্তু ঈসা খ। শক্তিবলে তাঁকে জয় ক.র নিয়ে এলেন মেঘনা ও লাক্ষার 
সঙজ্গমস্থলে কলাগাছিয়৷ দুর্গে । উত্তেজিত চাঁদ রায় এবং তার আব্ীয়- 
স্বজন ঈস। খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেও তাঁকে কাব করতে পারলেন না । 
কলাগাছিয়া আক্রান্ত হলে। ॥ কিন্ত সকল আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ 
হলেন তিনি। সোন৷ ঈস। খার বীরত্ব ও শৌধে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সকল 
পৃঃখ-বেদন। কোথায় মিলিয়ে গেলো । পরম আগ্রহে তিনি ঈসা খখার কণ্ঠে 
মাল্যদান করলেন ॥ হিন্দুধর্ম ত্যাগ কর তিনি স্বামীর ধর্ম গ্রহণ করলেন । 
অতঃপর আজীবন ঈস। খাঁর জীবন-সঙ্গিনীরূপে এই পতিপ্রাণ। রমণী তকে 
সাহায্য করেছেন, তাঁর সুখ-দুঃখের সমান ভাগ নিয়েছেন, দিয়েছেন তাকে 
অফরস্ত প্রেবণা। স্বমীব মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য রক্ষার জন্যে 
সোনাবিবি পরম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছেন । তার পরমাত্বীয়গণই 
তার চরম শক্র হয়ে উঠেছিলেন | বার বার তরা রাজ্য আক্রমণ করেছেন । 
সোনাবিবি আমরণ সংগ্রাম করেছেন তাঁদের সাথে । 

দাযুদ খাঁর মৃত্যু হলে ঈস। খঁ! চট্টগ্রাম এবং সেখান থেকে ময়মনসিংহ 
জেলার হায়বৎনগরের নিকট জঙ্গলবাড়ী নামক স্বানে পলায়ন করেন । 
তিনি এত বড় এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন যে, তাঁর আগমন সংবাদে 
কৃচবিহারের রাজ। পালিয়ে যান। বাংলায় মোগল রাজশক্জির প্রভাব থেকে 
অনেক দূরে এইখানে তিনি রাজধাবী স্বাপন করলেন । অতঃপর ঈীলা খ 
ক্রমে ক্রমে রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি করতে থাকেন । তাঁর রাজধানীর চতুষ্পাশ্বে 
চক্রব্যুহের মততিনি দেওয়ানবাগ, হাজীগঞ্জ, এগারসিন্দু, শেরপুর, রাঙ্ষমাটি 
ইত্যাদি স্থনে কেল্ল। নির্মাণ করেন-_- যাতে করে যেকোন দিক থেকেই 
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আক্রমণ আন্সুক না কেন, তা যেনে। প্রতিহত কর। যায় । তিনি এতো 
শক্তিশালী হয়ে গঠেন যে, তাঁকে শায়েস্তা করার জন্যে সম্রাট আকবর শেষ 
পযন্ত তার প্রসিদ্ধ রাজপত সেনাপতি মানসিংহকে পাঠতে বাধ্য হন। 
মানসিংহ এবং ঈশ! খার যদ্ধাবতরণের কাহিনী উপন্যাসের মতই চমবপ্রদ্ঘ। 
লাক্ষ। নদীর দিকে অগ্রসপ্ধ হয়ে মানসিংহ ডেমরায় শিবির স্বপন করলেন । 
মানসিংহ যেখানে শিবির স্বপন করেছিলেন, তার কাছে গঙ্জাসাগর ন'মে একটি 
দীঘি আজো! অস্তিত্বমান। নদী ধরে এগুতে এগুতে মানসিংহ ব্দ্ষপৃত্রের তীরে 
অবস্থিত ঈসা খর দুর্গ এগারসিন্দুতে এসে পৌছলেন। দৃ্গ-প্রাকারের 


বহির্দেশে ঘোরতব যুদ্ধ শুক হলো । সারাদিন ধরে অবিরামভান্ব চলল সে 
রক্তক্ষয়ী সংগ্াম । জন্ধা। নেমে এলো | কিন্তজর-পরাজয় কিছুই সুনিশ্চিত 
হলো না। রাত নেম এলে | পরদিন আবার যুদ্ধ হবে । আব।র রজক্ষয় 


হবে। সেরজ্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে ঈস৷ খ। এক দূত মারফৎ্ মানসিংহকে 
্বন্বযুদ্ধে আহরান করলেন । রাজপুত €সনাপতি সে-আহরান গৃহণ করলেন । 
কিন্ত নিরপিত সময়ে মানগিংহ ছন্দযৃছ্ধে নৈজে অবতাণ না হয়ে তার জামা- 
তাকে প্রেরণ করলেন । কিন্ত ঈসা 3 এই চালাকি ধরতে পারেননি, 
ফলে মানসিংহের জামাতাৰ সাথেই লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলেন । সিংহ-জামাত। 
অচিরেই ধরাশায়ী হলেন এবং সাথে সাথেই প্রাণত্যাগ করলেন । ঈস। 
খা মানসিংহের ফাকি ধরতে পেরে তাকে পুনরায় হন্বযুদ্ধে আহবান জানা- 
লেন । এবার রাজপুত ৫সনাপতি আফগান-নায়কের সাথে যুদ্ধে নামলেন । 
অশ্বপৃষ্ঠে দূই বীরের মধ্যে চললে। লড়াই, তাতে ঈস৷ খার জয় হলে। 1 
অতঃপর এক নাটকীর দৃশ্যের অবতারণা হয় ! মানসিংহ তার অশ্ব থেকে 
পড়ে গিয়েছিলেন । ঈসা ঝা অশ্ব থেকে তাড়াতাড়ি নেমে ভূপতিত সেনা- 
পতিকে মাটি থেকে হাত ধরে উত্তোলন করলেন! ঈসা খার শৌষে মুগ্ধ, 
হয়ে সেনাপতি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ॥ অকস্]াৎ ঝড়ের বেগে ছুটে এলেন 
সেখানে মানসিংহের পত্রী 1 তিনি শিবির থেকে দৃশ্য অবলে!কন করছিলেন । 
তখনকার দিনের রীতি-রেওয়াম উপেক্ষ। করে এই রাঘপুতানী ঈসা খর 
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পদতলে লুষ্ঠিত হয়ে পড়লেন। রোরদ্যম।না এই মহিল৷ ঈসা খাঁর কাছে 
মিনতি জান।লেন যে, তীর স্বামী পরাজয়ের কলংক নিয়ে ফিরে গেলে তার 
শিরশ্ছেদ হবে । কারণ পরাভূত ব্যক্তির প্রতি আকবরের ক্ষমা নেই | ঈসা 
খব। কি তাঁকে পতিহার। এবং সম্ভ/নদের পিতৃহ।রা হতে দেখে খুশি হবেন ? 
ব্যাকল কঠে মহিল। বিজরীর করুণ প্রার্থনা করেন । দু" চোখে তার কি 
করুণ আকৃতি ! মহিলার দূরদূষ্টের কথ। শুনে ঈস। খার চিত্ত বিগলিত হলো । 
তার মনে জেগে উঠলে। এক অপদরূপ শৌধবোধ 1 ঈসা খ। মানসিংহের 
সাথে দিল্লী যেতে এবং সম্বাটের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে রাজি হলেন । 
দিল্লী পৌছুলে সম্নাট আকবর ঈসা খাকে একজন সাধারণ বিদ্রেহী আফগান 
মনে করে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন । কিন্ত পরে তর বীরত্ব 
এবং মহ।নুভবতা'র কাহিনী শুনে তাঁকে মুক্তি দেন এবং বিশেষভাবে সন্মানিত 
কবেন। তাকে “মসনদে আলী” খেত'বে ভূষিত ববে বাংলাব সিপাহ্‌- 
সালার নিযুক্ত করেন এবং তার রাজধানীর পাশ্রবতা চব্বিশুটি পরগণ। 
তাঁকে দান কবেন। ঈসা খা! অতঃপর জজ্লবাড়ী প্রত্যাবতন করেন । 
তিনি বাবোজন মন্ত্রী নিয়োগ করে প্রত্যেকের উপব প্রদেশের এক একটি 
অংশের দাবিত্ব অপণ করেন এবং ঈসার্খার নামে স্বস্ব অংশেব শাসনকাধ 
পরিচালনাব নির্দেশ দান করেন । ঈস। খাঁর শাসনকালে বাংল। দেশের 
প্রচুর সমৃদ্ধি এবং প্রাচুষ ছিলো | ব্যরসায়-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নৃতি 
হয়েছিলে। । টাকায় নাকি তখন চার মণ চাল বিকোতি। তিনি ক্চোর 
হস্তে দেশ শাসন করে গেছেন । কাজেই তখন এখানে শান্তি অব্যাহত 
ছিলো ॥ বিজ্ঞত। ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বছ দিন ধরে রাজত্ব কর!র পর 
তিনি পরলোকগমন করেন। বিখ্যাত এগারসিন্দু দুগের অদূরে বখতিয়ার- 
পুরে তাকে সমাহিত করা হয় | 

ঈস। খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মহিষী সোনাবিবি বেঁচে ছিলেন । স্বামীর 
মহান এতিহ্যকে অবিস্ান রাখার জন্যে এই বীরাঙ্গনা মহিল। পরম সাহসিএ 
কতার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন । সোনারগাওয়ের ইতিহাসে এই মহিলার 
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দৃষ্টাম্ত একক এবং অনন্যসাধারণ । ইঈস৷ খাঁর মৃত্যুর সুযোগে তার শক্ররা 
তাঁর রাজ্যে একযোগে ঝাপ দিয়ে পড়লে। এবং অপযানের প্রতিশোধ নেয়ার 
চেষ্টা করলে। | ঈস৷ খার জীবদ্দশায় এর। বার বার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা 
করে, কিন্ত প্রতিবারই ব্যর্থ হয় । চাঁদপুরের রাজ] কেদায় রায় ব্রিপুর1- 
রাজের সাথে মিলিত হয়ে মেঘনায় এক বিরাট নৌবহর সাজিয়ে রওয়ানা 
হলেন । তদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্যেছিলে। যে, ঈসা খ। যখন নেই, জয় 
তাঁদের হবেই । কিন্ত শীগ্রগীরই তার! উপলব্ধি করলেন যে, ঈস৷ 3 মরে 
গেলেও তার পুণ্য স্মৃতি এবং রাজ্যকে রক্ষার জন্যে তিনি বেখে গেছেন এক 
অসম সাহসিক। বীরাক্জনাকে | তাদেরই একান্ত আপনার জন ঈস। খাঁর পত্বী 
সোনাবিবি স্বামীব মতোই তাদের কাছে অদ্ভুত তেজস্িনী এবং শক্তিশালিনী 
শত্রু বলে প্রতিপন্ন হলেন | লাক্ষ! নদীর তীরস্থ সোনাকৃণ্ড দর্গে অববদ্ধ হযে 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধবে শক্রদের মোকাবেল। কন্রলেন | শত্র-সেনাদের 
আক্রমণ তিনি প্রতিহত করতে লাগলেন । কিন্ত অবশেষে চরমক্ষণ ঘনিয়ে 
এলো | স্বামীর দূর্গ কিছুতেই শক্রদের পদপিষ্ট হতে দিবেন না তিনি । 
তাই তিনি আদেশ দিলেন দুর্গটিকে ভস্সাথ্ করে দিতে । দাউ দাউ করে 
দ্বলে উঠলে বীববছ মপনদে আলী ইঈস। খাঁব দূর্গ । আর সেই সবভুক 
হুতাশনে তার প্রিয় জীবনসঙ্গিনী ঝাপ দিয়ে আত্মাছতি দিলেন । লাক্ষা নদীর 
তীরে তীরে আজে। সোনাবিবির স্মৃতি পরম শ্রদ্ধাভরে কীতিত । 

আর একজন বিদেশী পযটকের লেখা থেকে সমসাময়িক কালের বাংল। 
দেশের একট! চিত্র পাওয়। যায়। ঈস। খার আমলে চীন-সশ্সা্টের নিকট 
প্রেরিত র'নী এলিজাবেথের দূত রাল্‌ৃফ ফিচ্‌ পূৰ বাংলা সফর করেন । তিনি 
লিখেছেন, এসব দেশের প্রধান রাজার নাম ঈসা খা। তিনি এই অঞ্চলের 
সকল রাজার রাজ) ॥ তিনি খ্রীস্টানদের পরম বন্ধু ।**এটি অত্যন্ত উবর 
দেশ এবং চাল, তৃল। ও রেশমঙ্জাত দ্রব্য এখানকার প্রধান পণ্য । এখানকার 
াধিবাসীর। খুব ধনাঢ্য এবং সমৃদ্ধিশালী।' “নারীর! তাদের কে রূপোর 
হীসুলী, হাতে বাজবন্দ্‌, ' পায়ের আঙুলে দূপো ও তামার অথবা! হাতির 
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দাঁতের আংটি পরিধান করে থাকে ।' সোনারগাঁও সম্পর্কে তিনি বলেন, 
“সোনারগাও শ্রীপুর থেকে নয় ক্রেশ দরে । এখানে ভারতের সবোতৎ্কৃট 
সতী কাপড় তৈরী হয় । ভারতেব অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও গৃহগুলে। 
ক্ষদ্রাকার এবং সেগুলোতে খড়ের ছাউনি । বাধ ও শেয়ালের উপদ্রব থেকে 
রক্ষ। পাওয়ার জন্যে বাড়ীর চারিদিক চাটাইয়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা । অধি- 
কাংশ লোকই ধনী । তার! মাংস খায় না অথব। পশু বব করে না । পরনে 
তাদের সামান্য মাত্র বস্ত্র এবং শরীরের অন্যান্য অংশ খোল" । ভাত, দূধ ও 
ফলমূল তাদের প্রধান খাদ্য । এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে সৃতীবস্ত্র এবং 
চাল ভারতের অপরাপর অংশে, সিংহল, পেগু, মালক্কা।, সুমাব্রা এবং আবও 
বছ স্বানে রফতানী হয় |" 

যেসব ঘটনা সোনারগা1ওয়ের ইতিহাসের যবনিকা টেনে আনে, 
সোনাকৃণ্ডার পতন তার অন্যতম । চাদপূর ও ত্রিপুরার রাজ। সমগ্র দেশ 
লুন কর ছারখ।র করে ফেলেন। তার সাথে সাথেই এসে পড়লে। 
লুষ্ঠনজীবী বন্য মগ জাতি ॥ পৃব বাংলাব নদী-তীরবতী শান্তিপ্রিয় কষকদের 
অস্তরাত্ন। ভয়ে কেঁপে উঠতো। মগদের ন।মে | প্রাচীন নগরী সোনারগ1ও্য়র 
দ:খের দিন নেমে এসেছিলো । এর অস্তিম ক্ষণ আসনু হয়ে এলো | 
নেতা নেই, এঁক্য নেই-_ চারিদিকে শুধুই বিশৃঙ্খলা । এতোদিন যেসব শক্রু 
নগরীর বহিঙ্বারে প্রতিহত হয়ে বার বার ফিরে গেছে, অতঃপর তার] এই 
অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে শুরু করলে । ভবঘুরে পত্ুগীজদের সাথে 
মিলিত হওয়ার ফলে মগদের শক্তি বৃদ্ধি পেলো । পর্তুগীজগণ ছিলো 
নৌবিদ্যায় স্ুনিপুণ । তারা মগদের নৌবিদ্যা ও জলপথে আক্রমণের 
কৌশল শিখিয়ে দিলে! । এরা এমন ব্র'সের জ্পষ্ট করতে থাকে যে, 
বাংলায় নবোখিত মোগল শক্তি তাদের আর বেশীর্দিন উপেক্ষা করে থাকতে 
পারলো না । ইসলাম খঁ। রাজষহল পরিত্যা্থ করে মগদের দমন করার 
জন্যে পুৰাঞ্চলে রাজধানী স্বাপনের সংকল্প করলেন। সোনারগণওয়ের 
পতন এসে গিয়েছিলো এবং মগদের আক্রমতণর পক্ষে সুধিধাঅনক স্থান 
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হয়ে পড়েছিলো | কাজেই রাজধানীর পক্ষে সোনাবর্গীও অনুকূল নয় 
মনে করে তিনি একটি অধিকতর নিরাপদ স্বানে রাজধানী স্বাপন কবলেন ॥ 
অতঃপর বৃড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকায ভ্রুত গড়ে উঠলে। বাংলার রাজধানী ! 
এর পৰ থেকে €ানাবর্গাও ইতিহাসের অস্তবালে চলে গেলা । সে 
নি:শেষে তলিয়ে গেলে।-_ যেন সোনাবর্গ।ও নামে কোনে। নগরীর অস্তিত্ব 
কোনে কালে ছিলে ন।-- এমনিভাবে । 

সোনাবগাওযের অতীতের যে সামান্যমত্র নিদশন আজে টিকে 
রয়েছে, সেগুলে। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এখানে-সেখানে পড়ে আছে । কতক- 
গুলে। বা ঘন জঙ্গলে আচ্ছদ্িত। আবার কতকগুলো ধানেব ক্ষে.তর মধ্যে 
পড়ে আছে । ভুলেও সেগুলোর দিকে কেউ ভাকায না | বড়ে। বড়ো দীবি 
এবং রাস্তাধাট বৌদ্ধ রাজাদের স্মৃতি বাচিযে রেখেছে । তাদেব দগের 
ভগাবশেষ যেখানে দেখতে পাওয়া যায, সেখানেই আফগানগণ তাদেব শেষ 
ঘ্বাধীনতা-সগ্রাম চালিযে গিষেছিলো । সেখানে এখন তরবাত্ির স্থলে 
লাঙলের প্রভৃত্ব। অসংখ্য মসজিদ আব মাজাব এত শত বৎসব ধবে অব- 
লোকন করেছে একট। মহান ধমেব শক্তি ও অনুপ্রেবণা | সেখানে দেখতে, 
পাওয। যাবে মাটির টিবি বা পীরের গদী । সোনাবর্গাওয়ের গৌববময় 
যুগের শেষ দিকে নাকি ভারতের নানা স্থান থেকে বহু পীব-ফকির এখানে 
এসে সমবেত হয়েছিলেন | তাদের মধ্যে পঞ্চপীরেব স্মূতিই সবচেষে উভ্ভ। ল 
হয়ে আছে । তাঁদের পবিচষ বা জন্ম-মৃত্যু সম্পকে বিছুই জানা জায না। 
তাঁদের অন্সারী ভক্তদের মতে তার। পশ্চিম দেশ থেকে এখানে আগমন 
করেছিলেন ! ভক্তদের মনে তাদের পবিত্র স্মৃতি আক্কো জাগরুক রয়েছে । 
সমান্তরালভাবে স্থাপিত পাঁচটি কবরের মধ্যে তীর শায়িত রয়েছেন ॥ 
একটি ক্ষুদ্র মসজিদ প্রহরীর মতো তাদের পাশে দণ্ডায়মান যদিও ঝড়ঝঞ্ধা, 
বৃষ্টিপাতে তা ধ্বংসোন্মুখ ! এক কালে এর পাশ দিয়ে বয়ে যেতে ব্রহ্মপুত্র 
নদ | ক্্ত চঞ্চলগতি এই নদীর শ্রোতধারা এখন দরে সরে গেছে । পঞ্চপীরের 
মাজারের পদতল ধৌত করে আর সে বয়ে যায়না ৷ পাঁচপীরের মজারকে . 


৫ 


বি প্রাচ্যের রহস্য-নগরী 


€লোকে খুব ভি করে থাকে । হিন্দরা এসব মাজার অতিক্রমকালে 
এগুলোকে প্রণাম করে থাকে | আর মুসলমানগণ মাজার জিয়ারতের জনে 
বহু দূর দূরাত্ত থেকে এখানে আগমন করে । পূর্ব বাংলার আরে যেসব মাজার 
সবুসলমানগণ জিয়ারত করে থাকে এদের একটি হচ্ছে ঢাক থেকে কয়েক 
মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মীরপূরের শাহ আলী সাহেবের দরগাহ এবং 
অপরটি চট্টগ্রামে পীর বুড়া আউলিয়ার মাজার | হিন্দু ও মুসলমান নাবিকংদর 
রক্ষা করে থাকেন তিনি । ৃ 

মগবাপাড়া নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে মুন্না শাহ্‌ দরবেশের মাজার অবস্থিত॥ 
এখানেই এককালে €সানাবর্গ ওয়ের শাসনকতাদের রাজধানী ছিলে৷ । এখনে! 
এই মাজারে বাতি জাল'নে। হযে থাকে এবং মুসলমানগণ এর কাছ দিয়ে 
যাওয়ার সময সেখানে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে দোয়। পাঠ কবে । এর পাশেই 
অবস্থিত পীর শেখ মোহ।ল্মদ ইউস্সফের দরগাহ । তিনি অধিকতর খ্যাতি- 
সম্পন্ন পীর । গদ্বজবিশিষ্ট দ'টে। লম্বা! দালানের মধ্যে পীর সাহেব, তাঁর 
পত্বী ও পু ত্রর মাজাব রয়েছে। গম্বুজের চুড়। এককালে নাকি ম্বণমণ্তিত 
ছিলে। । অবশ্য এখন তার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই । হিন্দরাও শেখ 
«মোহাম্মদ ইউস ফেব মাজাবে শদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে থাকে । খস্যহানির 
আশংক। দেখ? দিলে কৃষ:কের। মাজারে একমূঠ চাল পরদান করে । কারুর 
সম্ভান অন্রস্থ হুল অথব। গবাদিপশ্তর রোগ দেখা দিলে সে এই মসজিদে 
শিরনি দে অথবা ক্ষেতে ভালে। ফসল হলে ক্ষেত থেকে এক গোছা ধান 
এনে মকজারে উপহর দেয় । হাসি-কান্নায়,। আনন্দে-বিষাদে১ সম্পদে- 
'আপদে এস মং।পুকষের মাজার তাদের জীবনের সাথে একই স্‌ৃত্রে গ্রধিত 
হয়ে থাকে । 

এর কাছেই একট! বিতবস্ত ফটক | এটি নহবতখ।ন! নামে পরিচিত ॥ 
€সানারগাওয়ের সনুহ্ধির যুগে এখানে একটা মুসাফিবখান! ছিলো ॥ ফকির" 
খ্বরবেশ ও পথিককে এই সুসাফিরখানার সন্ধ'ন জ্ঞাপনের জন্যে এখানে 
স্বাজতো। নহবত । নহবতখানার সে সুরমুচ্ছন। কবে শম্তন্ব হয়ে গেছেঃ 
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কিন্ত এই সেদিন পর্যন্তও এর কাছেই জীর্ণ ইমারতের মধ্যে শুস্ত হতে। পবিত্র 
কোরানের মহান অমিয় বাণী । এখানে প্রোঢ শিক্ষকগণ যুবকদের মহান 
ইসলাম ধর্মের মূলনীতি শিক্ষা দিতেন এবং আবৃত্তি করতেন কোরানের 
ঝঙ্কারময় মধূবষা আয়েতপমূহ | 

এখানে জঙ্গলের মধ্যে তৃণ-গুল্[ ঢাকা অবস্থায় আর একজন পীরের 


মাজ!র আছে । এই পীর পোনাকী দরবেশ নামে কথিত । কিংবদভ্তী 
মতে আল্লাহ্‌র পথে জীবন যাপনের জন্যে তিনি পৃথিবীর মায়াবন্ধন ছিন্ন 


করে জঙ্গলে যান এবং এবাদতে মগ্র হয়ে পড়েন । তিনি বারে। বৎসর 
ধরে ধ্য/নমগ থাফেন এবং এবাদতে এমন মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন যে, তার 
হুশ ছিলে। ন। । তীর ভক্ত-চেলাগণ তীর সন্ধান না পেয়ে বহুদিন ধরে 
তকে খুঁজতে থাকে । অবশেষে ত'রা দেখতে পেলো যে, তার আসনের 
চারিদিকে গ্রল৷ পধন্ত উই পোকার টিবি গড়ে উঠেছে । সে-টিবি ভেঙে 
ফেলে তাকে বের কর। হয় । অধিকতর সাম্পৃতিকক!লে এই কিংবদস্তীর স্যষ্টি 


হয়েছিলে। বলে মনে হয় । কারণ এমন বহলোক জীবিত আছে, যার! পীরের 
ছেলেকে দেখেছে বলে দাবী করে থাকে । পীর এবং তাঁর সম্তানের কবর 


পাশাপাশি । বাবে বছর ধরে যে পাথরের উপর বসে পীর সাহেব এবাদৎ 
করেছিলেন, সেট তার শিরোদেশে স্বাপিত | 


সামান্য কিছুদরে মাঠের ওপারে পাগলা পীরের দরগাহ্‌ । হিন্দু- 
মূপলমান উভয় সম্পূদায়ের লোক তাঁকে প্রগাঢ় ভক্তি করে থাকে । একে 
কেন পাগল! পীর বন। হতো, তার কারণ অনুসন্ধান কর! বৃথ। | কেউ কেউ 
বলে থা:কন যে, খোদার প্রেমে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আর এক 
কিংবদভ্তী মতে তিনি চোর:দর উপর এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ভঠেন যে, তাদের 
সবাইকে শেষ করে ফেনার সংকল্প করেন। অত:পর সব চোরকে একটা দেয়ালে 
বেঁধে তাদের মাথা) কেটে ফেলেন। কাট। মুণ্ডগুলোকে মালার মতো করে গেঁথে 
শ্রগুলো পার্খুবর্তী খালে ফেলে দেন ॥। সেই থেকে এ খালটি মুণ্ডমল। নামে 


পরিচিত হয়ে আসছে । 
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এবপ কতকগুলে। কিংবদস্তী ছাড়। সোনাবর্গাওয়ের অস্তায়মান দিনগুলোর 
আর বিশেধ কোনে ইতিহাস আজ খু'জে পাওয়। যাবে না | বুড়িগঙ্গা তীবে 
নবপ্রতিষ্ঠিত এক নগরী ক্রমে হযে উঠলো সকল আকষণেব কেন্দ্রস্থল । 
সোনারগাঁওয়েব যে সামান্য মাত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ হযেছিলো৷, তা-ই বেছে 
রইলে। | আব এব সকল অলিখিত কাহিনী ধীবে ধীবে বিস্মৃতিব অতলে ডুবে 
গেলো « পবিত্যক্ত ও বিস্মৃত সোনাবর্গাও ইতিহাসেব রাজ্য থেকে নিবাসিত 
হলে। | পবিতাপেব কথা, সে।ন1বর্গাওযেব স্বর্ণেজ্জুল দিনেব কথা ইতিহা- 
সের পৃষ্ঠা স্থান লাভ কবেনি । কেউ লিখে যানি তাব কথা । তাই 
ইতিহাসের অগোচবেই ঘুমিযষে পড়লো সে। কেউ তাৰ কথা ভাবেনি । 
সোনাবর্গাও-ও কারুব কথা ভাবে না | নিশ্চিন্ত মনে সে অনস্ত নিদ্রা 
অভিতত | 


চতুর্থ অধ্যায় 


ঢাকার অত্যদয় 


সমবাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খা সম্পর্কে লিখে গেছেন, “তিনি শৈশবে 
আমাব সাথেই বেড়ে উঠেছেন এবং আমার চেয়ে এক বছরের ছোট । তিনি 
খুব সাহসী এবং চরিত্র তার মহৎ । তীর বংশ এবং পরিবারের মধ্যে তিনি 
সবদিক দিয়ে স্বতন্ত্র ধরনের । আজ পর্যস্ত তিনি কোন মাদক দ্রব্য স্পশ 
করেননি । আমার প্রতি তিনি এতো অনুরক্ত যে, আমাকে “ফরজন্দঃ 
(পূত্র) খেতাবে সন্মনিত করি ।' সমগ্র বাংল। দেশের নয় রাজধানী 
ঢাক। নগবীর প্রতিষ্ঠীতি। ইসলাম খাঁকে তা'র প্রভু সম্ট জাহালীর কি চোখে 
দেখতেন, এ-থেকে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে । 

১৬০৮ খ্ীস্টাব্দে বাংলার স্থবেদার নিযুক্ত হওয়ার পর ইসলাম খাঁর 
ক্কন্ধে যে দায়িত্ব অপিত হয়, তা খুব সহজ ছিলে! না। বছদিন ধরে 
আফগ্াান-মাগল সংঘষের ফলে সমগ্র প্রদেশে বিশৃঙ্খলার স্য্টি হযেছিলে। ॥ 
শক্তিশালী স্বাধীন নরপতিদের আমলে যে এক্য ও শ্রার্তি ছিলো, ত৷ 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায় । ক্ষুদ্র দলপতিদের মধ্যে স্বেচছাচারিতা ও 
স্বাধীনতা ঘোষণা করার প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে । আফগখ্বানগণ 
বার বার পরাজিত হয়ে প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলে আশ্বয় গ্রহণ করে । এবং 
সেখান থেকে এখানে-সেখানে বার বার হান। দিতে থাকে । এ সময়ে 
পর্তৃগীজগণ সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলে! । -নৌবিদ্যায় পারদর্শী 
দুঃসাহসিক পত্ুগীজগণ নুতন নূতন দেশের সন্ধ'নে সমুদ্রপথে দূর দৃরাস্তে 
পাড়ি জমাতে থাকে । এব্যাপারে ইউরোপের অন্যান্য জাতির পুরোভাগে 
ছিলে। এর। | ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে চারটি জাহাজের এক নৌবহর পর্তুগীজ 
পতাকা উড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে আসে এবং গঙ্গায় প্রবেশ করে। কড়ি 
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বৎসর পরে হতভাগ্য মোহাম্দ শাহ রাজধানী গৌড়ে আফগ!নদের 
আক্রমণে বিপষস্ত হয়ে ওঠেন এবং ভারতের পর্তুগীজ ওপনিবেশিক দের 
গবর্নর-জেনারেল নুনোদ্য কনার সাহায্য চেয়ে পঠান। তার আহ্বানে 
গোয়া থেকে নয়টি জাহাজভতি সৈনিক এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ কর! হয় । 
কিন্ত এই দীঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখানে পোৌছুবার আগেই শক্রর হ'তে 
রাজধানী সমর্পণ করতে হয়। বাংলায় পত্তুগীজদের সশস্ত্র অ'বিতাবের 
পথ এভাবে উন্মুক্ত হয়ে গেলে৷ এবং এর ফলে যে বিরাট স্মযোগ তাদের 
কাছে এলো, তা তার। হাতছাড়। করার পাত্র ছিলে। না । একটা প্রচুব সম্তভা- 
বনাময় এবং সম্পদশালী দেশের সন্ধান তাব৷ পেয়ে গেলো | সামুদ্রিক জীবনে 
অভ্যস্ত এই লোকগুলোকে বাংলার বিরাট বিরাট নদী বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
করে তুললো । তাদের অনেকে চট্টগ্রাম ও আরাকানে ইতিমধ্যে বসতি 


স্বাপন করেছিলে।। তাদের একট দল সোনাররগগঁ,ওয়ের কুড়ি মাইল 
দক্ষিণে শ্বীপরে বদতি গড়ে তোলে ॥ 


বাংলায় প্রথম/গত পর্তুগীজদল ছিলে। অদ্ভুত প্রকৃতির । সপ্তদশ 
শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী পরিকঝ্ু!জক ফাল্কইচ বানিযার তাদের সম্পর্কে 


লিখতে গিয়ে বলেন যে, এরা ভারতে পুৰবাগত এবং অধিকতর আইনানুগ 
পর্তুগীজদের উপনিবেশগুলে। থেকে দক্ষিণ দিকে পলায়ন করতে বাধ্য 
করেছিলে | “এর এমন লোক ছিলো যে, মগ্র-গীর্জ ছেড়ে দিয়েছিলে । 
এক একজন দ'বার তিন বার বিয়ে করেছিলো | এরা৷ ছিলে? খুনি ! যার৷ ফাঁসির 
যোগ্য, এদের কাছে তারাই ছিলে৷ সব চেয়ে শৃদ্ধার পাত্র | বস্তুতঃ এর। 
বিবেকবজিত অসম সাহসিক বোশ্বেটে জলদস্যু | এদের স্বভাব ছিলো। 
বন্য এবং ববর | একথ। সহজেই অনুমান কর যায় যে, সভ্যতার 
কোনে। বিধি-বিধানই এদের জীবনে ন্যুনতম প্রভাবও বিস্তার করতে পারেনি ॥ 
বানিয়ারের মতে এদের জীবন ছিলো “জধন্য ধরনের এবং এর। খীস্ট- 
ধর্মের কলক্কস্বরূপ । এর। একে অন্যকে নির্মমভাবে হত্যা করতো অথব। 
দেহে বিষ প্রয়োগ করতো, এমন কি, নিজেদের পাড্রীদের পৰস্ত মেরে 
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ফেলতো । অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্রীরাও তাদের চেয়ে কোলো অংশে 
ভালে। ছিলো না 1” তাদের সম্পর্কে বানিযার যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন» 
তা বেশ হৃদয়গ্রাহী এবং বাসশ্তবধর্মী। তিনি বলেন, “স্বল ও জলপথে 
চুরি-ডাকাতি করাই তাদের পেশা ছিলে । কয়েকটি ক্ষুদ্র এবং ভ্রতগামী 
নৌকায় সমুর্রোপকৃল এবং নদীর মধ্যে এসব বোষ্বেটে লুটতবাজ করে 
বেড়াতে ॥ কখনও কখনও ওরা নদী ৫বয়ে দেশেব পঞ্চাশ/ধাট মাইল 
অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করতো এবং আকজ্মিকভাবে আক্রমণ করতো শহর* 
বন্দব, লোকালয়, সভা-সমিতি, বিবাহ ও উৎসবাদি । চালাতো নিববচ্ছিলু 
লুটতরাজ | ধনী-দরিদ্র, পুরুষ-নারী নিবিশেষে সবাইকে বেধে তাদের 
উপব চালাতে। ভয়াবহ নুশংসতা ॥ লুষিত সম্পদেব সাথে এসব নর- 
নারীকেও নিয়ে যেতো তাদের সাথে ক্রীতদাসরূপে। লুষন-পব সমাগ্ড 
হ'লে এসব শহর॥ বন্দব এবং ে!কালয়ে অশ্নিসংযোগ করে সেগুলোকে 
মহাশ্যশানে পবিণত করার পর ওর। ফিবে যেতো । যাঁদের তার? 
লুঠের মালরূপে গোলাম করে নিয়ে যেতো, তাদের মধ্যে বৃদ্ধও থাকতো । 
এসব বৃদ্ধকে কাছে লাগানে। যাবে না দেখে ওদের বেচে ফেলতে | 
তার৷ এতোই দুরস্ত এবং বেপরোয়। হয়ে উঠেছিলো যে, যেখান থেকে এসব 
বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, সেখানেই ওর আবার ফিরে আসতো তাদের 
বিক্রয় করতে! আক্রমণের সময় যার৷ পলায়ন করতে। অথবা বনে-জঙ্গলে 
লুকিয়ে পড়তে পারতো, তার। হয়তে। মুক্তিপণ দিয়ে তাদের পিতা-মাতাকে 
উদ্ধার করে নিতো এদের কাছ থেকে |” 

এইসব বেপারোয় দৃধর্ধ বোষ্বেটেকে যে আরাকান-রাজ প্রথম দিকে 
সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতে থাকেন, তাতে আশ্চষের বিছু নেই৷ 
ফলত: সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এরা এষন বিজ্ঞনক হয়ে ওঠে যে, 
তিনি তার রাজ্য থেকে এদের মুলোৎ্পাটন করার সন্কল্প গ্রহণ করেন । কিন্ত 
তার পরিকল্পন! বানচাল হয়ে যায় এবং এদের অনেকে চট্টগ্রাম থেকে 
পালিয়ে গঙ্গার মোহনায় আড্ড। বাধে । এখান থেকে তারা নিবিথে চালিসে 
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'যেতে থাকে তাদের দস্্যুবৃত্তি। ইসলাম খা বাংলার স্থবেদার নিযুক্ত হওয়ার 
আগের বসব এই অঞ্চলের স্থানীয় মোগল শাসনকর্তী বোস্বেটেদের দমন 
করার চেষ্টা করেন । কিন্তৃতিনি তাদের শক্তির পরিমাণ আন্দাজ করতে 
পারেননি! ফলে তাদেব হাতে সম্পূর্ণরূপে পর্যদস্ত হয়ে পড়েন। তিনি 
নিজে এবং অধিকাংশ সৈন্যই তাদের হাতে মিহত হন এবং তাব নৌবহরটি 
বিধ্বস্ত হযে যায ॥ 


১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খঁ। প্রদেশের শাসনকতা নিযক্ত হয়ে এখানে 
আগমন কবলে তাঁকে এসব পরিস্থিতিব সন্ব্খীন হতে হয। পুব বাংলাকে 
এই মহাবিপদ থেকে মুক্ত কবার অভিপ্রাযে তিনি উপন্রত অঞ্চলেব মধ্যভাণ্থে 
রাজধানী স্বাপনেব সংকল্প কবেন। তাঁর দফতর এবং উজির-আমলাদেব নিয়ে 
'তিনি রাজমহল পবিত্যাগ কবে পূর্ব বাংলাব পথে যাত্রা কবলেন॥। তার 
আগমন সংবাদে আফগানগণ বংশী নদীব তীবে অবস্থিত তাদেব কেল্লা পবি- 
ত্যাগ কবে । কথিত আছে যে, তিনি এস্বানে বাজধানী স্বাপন কববেন 
মনস্ব করে এখানে এসে থেমে যান । কিন্তু পরে যখন দেখলেন যে, স্থানটি 
অত্যন্ত নীচু এবং বংশী নদীব বন্যায় এটি প্রায় ডুবে যায, তখন তিনি 
রাজধানী কবাব পক্ষে অনুকূল একটি স্থানের সন্ধানে পুনরাষ যাঁব্র। করলেন 
এবং ধলেশববী ও বড়িথঙ্গাব ভাটির দিকে চলতে শুরু করলেন। এখন 
যেখানে ঢচ।ক। নগরী অবস্থিত, ঠিক তার বিপরীত দিকে এসে তিনি ৫থমে 
গেলেন। তিনি মুগ্ধ হযে গেলেন এই স্বানটি দেখে । বুঝতে পারলেন 
সামব্রিক দিক দিয়ে এটি হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন স্থান । তা ছাড়া দূরবিজ্তুত 
উচচভূমি থাকা এখানে যথেষ্ট জুবিধা পাওয়া যাঁবে। তিনি সাথে সাথেই 
এখানে রাজধানী স্বাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । 

ইসলাম খ। যখন তাঁর এই' ভাবী রাজধানীর জায়গায় উপস্থিত হয়েছিলেন 
সে-সময এখানে কি ছিলো, তা মিশ্িচত করে বলার উপায় নেই । এর 
পৃৰবর্তী ইতিহাস এতোই ক্য়াশাচ্ছন্র যে, এখানে কোলো৷ শহর ছিলে অথবা 
কয়েকটি পল্লীমাত্র ছিলো, তা বলা অসম্ভব । ইউরোপীয় পফটকগণ 
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এবং মসলমান এতিহাসিকগণ যে-নগরটিকে “বেনল৷' বলে উল্লেখ করে 
গেছেন, এখানেই সেটি ছিলো বলে প্রমাণ করার অনেক চেষ। হয়েছে । 
বল। হয়ে থাকে -মোগল যুগে এখানে বাহানু বাজাব ও তেগানু 
গলিবিশিষ্ট একটি শহর ছিলে। এবং সেটি “বায়ান বাজার তেগ্সান্নু গলি 
নামে খ্যাত হয়েছিলে৷ । এই বাহান্রটি বাজারের মধ্যে একটি বেনগলা৷ 
নমে পরিচিত ছিলে। এবং বাণিজ্যকেন্দ্রনপে পাশ্ববতাঁ জেলাগুলোতে 
এই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো 1 হয়তো ব। “বায়ান বাজার ত্প্লাম গলি”র 
মতে! একটা বিরাট নামের পরিবর্তে এই গুরুত্বপূর্ন বাঁজারটির নামেই 
পর্যটকগণ শহরটির পবিচয় দিয়ে থাকবেন । ষোড়শ শতাব্দীতে পরি- 
ব্রাজক মেখলড রাজমহল এবং বেনগলাকে সুদৃশ্য নগরী বলে উলেখ 
করেছেন ; কিন্ত ঢাকার কোনে। উল্লেখ করেননি ! এ সময়ে মাগ্ডেলুজো। 
বঙ্গদেশ মণ করেন । তিনি তীর গ্র-ন্থ টাকা, রাজমহল এবং সতগাওয়ের 
কথা উল্লেখ কবে গেছেন : কিন্তু গ্র.স্থ সন্নিবিষ্ট মানচিব্রে তিনি বেনগলার 
উল্লেখ করেছেন-_ ঢাকার উল্লেখ সেখানে নেই | বেনগলা আর ঢাকা 
যদি এক ন! হয়, তবে এই শহরটি ৫কাথায় অবস্থিত ছিলে তা রহস্যাবৃত্ত 
রয়ে যায় | শ্রীপুরের মতো এটি নদীর আক্রমণের ফলে নিশ্চিহ হয়ে 
গিয়ে থাকলেও এর সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু কিছু জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী 
থেকে যাওয়ার কথা | কিন্ত তা কিছুই নেই । 

ঢাক নামটিই বা কোথা থেকে এলে।, তা-ও এক রহস্য এবং এই রহস্য 
উদ্ধ!রের প্রচেষ্টা অনেক উদ্ধর মন্তিঘেকর খোর!ক জুগিয়েছে মাত্র । একট! 
প্রচলিত কাহিনীতে প্রাক-মুসলিম যুগ থেকে এই নগরী ঢাকা নাম বহন করে 
আসছি । রাজ] বল্লাল সেন জঙ্গলে-ঢাক। দেবী দৃর্গাকে উদ্ধার করে ঢাকা- 
ঈশ্বরী নামে তাঁর একট। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই থেকে মন্দিরের 
নাম হয় ঢাকেশুরী এবং ধীরে ধীরে ঢাকা নাম ধরে এর চার পাশে 
একট! শহর গড়ে ওঠে? আর এক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, নদীর 
ঘীরে প্রাচীন কাল থেকে একটা বিরাট ঢাক বৃক্ষ ছিলো এবং গ্রাছের নাম 
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থেকেই শহরটির নাম ঢাকা হয়েছে । অপর এক জনশ্ু্তি অনুযায়ী বাদ্যবন্ত 
ঢাক থেকে ঢাকার উৎপত্তি হয় । কথিত আছে, ইসলাম খা যেখানে নয়া 
রাজধানীর স্থান নিবাচনের জন্যে নৌক1 থেকে অবতরণ করেন, সেখানে হিন্দুর? 
ঢ/ক-ঢোল বাজিয়ে পূজ! করছিলো । ঢাকের শব্দে ইসলাম খা চমণ্কৃত হয়ে 
পড়েন । তিনি বাদকদের নদীর তীরে দীড়িয়ে খুব জোরে ঢাক-ঢোল বুজাতে 
বলেন এবং তিনজন পরিচারককে তিন দিকে প্রেরণ করলেন । এক দিকে 
থাকবে নদী আর তিনজন তিনর্দিকে যাবে । খধতোদ্‌রে খিয়ে আর ঢাকের 
শব্দ শোন। যাবে না, খানে তাদের সীমাম্ত-পতাকা স্থাপন করতে বলা 
হয । এইসব স্থ/নে সীমাম্ত-স্তম্ত নিমিত হলো । এভাবে ইসলাম খ'৷ 
তাঁর প্রতিষিত রাজধানীর সীমান। নির্দেশ করেছিলেন | 

সম্ভবতঃ ইসলাম খার আমলে আগে থেকেই কাছাকাছি স্থাপিত অনেক- 
গুলে। বাজারের মধ্যে একটি ঢাঁক। নামে পরিচিত হয়ে আসছিলে। এবং এসব 
বাজার নিযে এই শহর গড়ে উঠেছিলো ॥ ভারতীয় শহরগুলোর উৎপত্তির সন্ধান 
করলে পুনঃ পুনঃ এবপ দৃষ্টান্ত দেখা যাবে যে, কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষদ্র গ্রাম 
ক্রমেই সম্পূসারিত হয়ে একটি মাত্র বিরাট পল্লীতে পরিণত হয়েছে এবং এই 
সব গ্রামের সবচেয়ে যেটি বড়ে। ছিলে, তার নামে অথবা স্থানীয় কোনে। 
পবিত্র স্বংন ব। মন্দিরের নামে গোটা পলীটার নাম হয়েছে। কিন্ত 
এতদসত্তেও পূ বাক্ত গ্রামগুলে। বহু দিন পযন্ত স্ব স্ব নাম বজায় রাখতে সমর্থ 
হতো। । ঢাকা শহরটি এর একটি উজ্জুল দৃষ্টান্ত । শহরের বিভিন্র অংশের 
স্বনীয় নাম আজে। বেঁচে রয়েছে । এটিই হওয়া সম্ভব যে, ঢাকেশ্বরী 
মন্দিরের খ্যাতি অথব। ইসলাম 3াঁর এখানে প্রথম অবস্থিতির দকুনই নৃতন 
রাজধানীর ঢাক। নাম হয়েছিলে। | ইসলাম খঁ। সম্রাটের প্রতি সম্মানের নিদর্শন- 
স্বরূপ রাজধানীর সরকারী নাম দিলেন জাহাঙ্গীরনগর ॥ মুসলমান এতিহাসিক- 
দের লিখিত গ্রন্থে এই নগরী জাহাঙ্গীরনগর নামেই উল্লেখিত হয়েছে । 


রাজধানী স্বাপিত হওয়! মাত্রই ইসলাম খা মগ ও পর্তুগীজদের দমনে 
ঘনোনিবেশ করলেন । এই দূই জাতির লোকদের সম্পরকের মধ্যে একটা 
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অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে এবং ফলে তার) পূব বাংলার পক্ষে আরও 
ভীতির কারণ হয়ে দীড়ায়। এতোদিন পর্ষম্ত এদের মারাদ্বক শত্রত। ছিলো । 
আকফ্িিকভাবে আরাকানীব। পর্তগীজদের পরম মিত্র হয়ে দাঁড়ালো । 
এদের মূল লক্ষ্য হলে। মোগলদের প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করা | পর্তৃগীজ- 
গণ স্বানীয় মোগল শাসনকর্তাকে পরাভূত করতে পারায় তাদের 
দন্ত এবং উচচাশ। বেড়ে যায় । তাদেব ভেতর থেকে গনজালেস নামক 
একজন সাধারণ নাবিককে নেতুপদে নিবাচিত কবে । তার পর তার 
সৈনাপত্যে তাব। সন্দীপ অধিকার করে । পর্তগীজগণের বাসনা ছিলে। 
বাংলায় স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করে সন্দীপে তাদেব সদব দফতর 
প্রতিষ্ঠা করা । গনজালেসের অসম সাহসিকতাপূর্ণ কাহিনী মধ্যযুগের 
উপন্যাসের মতোই চমকপ্রদ । বিবেকবজিত, অপরিণামদশা এই দঃশীল 
বোষ্বেটের মধ্যে ছিলে। সীমাহীন উ1চচাকাউক্ষা | লুটপাট এবং লড়াই 
ছাড় অন্যকিছু সে বঝতো না । তবে তার মধ্যে নেতৃত্বেরও কতক- 
গুলে। গুণ ছিলে।। এক সহস্র মসলমানকে সন্দ্বীপে হত্যা করে এবং 
ভয়ার্ত হিন্দদের গেলামে প্বসিত করে সে সন্দীপে কে বসে। তার 
দল্যবৃত্তি, লুটতরাজের কাহিনী দিক-বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং চাবিদিক 
থেকে নানা ধরনের দুঃসাহসিক বদমায়েশদের আকৃছ করে । এর॥। গনজা- 
লেসের দলে ভিড়ে যায় । তার দলে পতুগীজদের সংখ্যা ছিলো এক 
হাজার, ভারতীয নাবিক দু'হাজার এবং অশ্বাবোহী দস্স্য দূইশত । ত। 
ছাড়া তার নৌবহরে কামান সংযুক্ত আশিটি নৌকাও ছিলে। | 

পর্তুগীজ বোম্বেটেদের এইরূপ শক্তি আরাকান-রাজের মনে ঈষার 
স্থট্টি করে । তিনি মুসলমান সম্সাটদের ভাগ্যের উ্থান-পতনের প্রতি দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রেখেছিলেন । মুসলমান রাজশক্তিকে তিনি একট। বিপজ্জনক এবং 
শক্তিশালী প্রতিবেশীরূপে মনে করে এসছেন । কিন্ত মোগল সাম্রাজ্যের 
অভ্যুদয় এবং বাংলার রাজধানী প্রদেশের পুব প্রান্তে স্থানান্তরিত হওয়ায় 
তার বিপদাশক্ক। ঘনীভূত হয়ে আসে । ইসলাম খা যখন উড়িষ্যায় 
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আফগানদের সাথে শেষ মোকাবেলায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় আরাকান-রাজ 
নয়৷ রাজধানীকে অঙ্করেই বিনাশ করাব সংকল্প নিলেন । এই অভিসদ্ধিকে 
সফল করে তোল!র উদ্দেশ্যে তিনি পর্তৃগীজদের প্রতি তার মনোভাব পরি- 
বর্তন করলেন। যোগলদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে পর্তৃগীজ বোম্বেটেদের 
দ্বারা যথেই্ কাজ হবে বিবেচনা করে তিনি সন্দ্বীপে দূত প্রেরণ করলেন এবং 
াঁনজালেসেব সাথে সন্ধি করে তার সাহায্য ভিক্ষা! চাইলেন । সন্ধিব শর্ত 
স্থিব হলে তীঁর। সিগ্ধাস্ত করলেন যে, পর্ভগীজর। নদীপথে এবং আরাকা- 
নীর। স্বলপথে অগ্রসর হয়ে ঢাক।ব ভাটিতে এক স্বানে মিলিত হবে এবং 
একযোগে রাজধানী আক্রমণ কববে। যুদ্ধে জয়লাভেব পর তাঁরা বাংলা 
দেশ তানের মধ্যে ভাগ করে নিবেন । কিন্ত ইললাম খাঁকে তাঁর চিনতে 
পারেননি । তিনি এই অভিসন্ধিব কথ। জানতে পেরে মগদেব বিরুদ্ধে 
এক বিবাট অশ্ব।বোহী সেনাবাহিনী পছেবণ কবেন। পর্তুপীজদের সাথে 
মিলিত হওযার স্মযোগ ল'ভেব আগেই মগেবা মোগল সৈন্যদের দ্বাবা আক্রাস্ত 
এবং বিধ্বস্ত হয় । বহু আরাকানী সৈন্য নিহত হয়! এদিকে গনজালেস 
কেবল তাব নিজেব সৈন্যদেব নিয়ে মোগল,দর সম্মুখীন হতে সাহস কৰলে। 
না । তস সসৈন্যে সন্দ্বীপে ফিরে গেলো । অতঃপব মগের। বোষেটেদের 
আর €তোম্বেটের। মগদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে লাগলে। । যা হোক, 
এদের দূরভিসন্ধি বানচাল হযে যাওয়ার ফলে পূব বাংলায় কিছুকালের জন্যে 
শাস্তি ফিরে আসে । 

পাঁচ বৎসর শাসনকাধ পরিচালনার পব ইসলাম খা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
ঢাকায় প্রাণত্যাগ করেন । তিনি অস্ততঃ এই আনন্দ ও সম্তোষ নিয়ে মরে 
যেতে পেরেছিলেন যে, সবত্রই তার শ্রম ও উদ্যোগ সাফল্যমণ্তিত হয়েছে । 
তারই প্রচেষ্টায় মগ ও বোগ্েটের। পর্যদস্ত হয়েছিলো এবং তারই সেনাবাহিনী 
বাংল। ও উড়িষ্যা থেকে আফগানদের শেষ শক্তি নিশ্চিহ করে ফেলেছিলো। ॥ 
'তার মৃত্যুর আগের বৎসর তর সেনাপতি শুজাত খান আফগান নেতা 
ওসমান খানের পৃত্র ও ভ্রাতাকে বন্দী করে বছ হস্তী, মণিমুক্ঞ] ও অন্যান্য 
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মহামূল্য সম্পদসহ বিজয়ানন্দে রাজধানীতে প্রবেশ করেন । সম্রাট ইসলাম খাকে 
খুব শ্রীতির চোখে দেখতেন এবং তাঁর নিদর্শনম্ববপ তিনি ইসলাম খাঁর 
মৃত্যুর পর তার ত্রাত। কাসেম খাকে বাংলার স্থবেদার নিযুক্ত করনেন। 
কিন্ত তিনি তর ভাইয়ের মতে। প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি । তীর 
পাঁচ বৎসরেব শ:সনামলে পর্তুগীজ ও মগদের তৎপরতা আবাব বৃদ্ধি পায় 
এবং তিনি তাদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন । তাঁকে অবশেষে দিলীতে 
ফিবিয়ে নেওয়। হয় ! আরাকানের রাজার সাথে সেবাঙ্টিন গনজালেসের 
আবাব বিরোধ সৃষ্টি হয় । তবে কাসেম খার শাসনকালে তারা মিলিতভাবে 
বাংলার মোগল-শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে যায় । অনেক বৎসবের দুঃসাহসিক 
ও বেপরোষ। জীবন যাপনের পব অবশেষে গনজালেসের অন্তিম ঘনিযে আসে । 
সে চট্টগ্রাম আক্রমণ করে । কিন্ত আর!কানীদেব হাতে পবাজিত হয়ে 
সন্দ্ীপে ফিবে আসে । আরাকানীর। তার পশ্চদ্ধাবন কনে তাকে অবশেষে 
পরাজিত ও নিহত করতে সমর্থ হয় । মগেবা আবাব সন্দীপ অধিকাৰ কবে 
নেয়। পর্তৃগীজদের ভয় দূরীভূত হওযায় তার৷ নূতন করে আবার পূব 
ংলায় হান! দিতে শুরু করলো । 

তৃতীয় সুবেদার ইব্বাহীম খ। ছিলেন তেজস্বী ও শক্তিমান পুরুষ। সম্রাজ্ঞী 
ন্রজাহানেব ভগ্রীপতি বলে সয্াট-দরবাবে তিনি যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী 
ছিলেন । বিভিনু যদ্ধে বিরাট সাফল্যের ফলে তর মধাদা আরও উন্লীত হয় ॥ 
ইব্রাহীম খঁ। চার বৎসর ধরে দৃঢ় হাতে পুব বাংলা শাসন করেন এবং এই 
সময় প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ু শান্তি বিরাজ কবে । ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্ীবৃদ্ধি 
সাধিত হয় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকায় কৃষিকাষেরও যথেই উন্ৃতি হয় | 
দেশের এই অংশ মসলিন বস্রের জন্য বহু দিন ধরে খ্যাতি অন করে 
আসছিলো | বাদশাহী পৃষ্ঠপোষকতা এই শিল্পে এক নূতন প্রেরণ দান 
করলো | সম্রাজ্জী নূরজাহান সম্রাটের চোখে নিজেকে মোহনীয়-রমণীয় ক 
তোলার জন্যে দেহ-সভ্জ] ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির নব নব ঢং ব। ফ্যাশনের প্রবর্তন 
করেন 1 ঢাকার সর্বোৎকৃই মসলিন বস্ত্র দিল্রীতে পাঠিয়ে দেওয়া হতে | 


পঞ্চম অধ্যায় 

ঢাকার অভ্যুদয় 

শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঢাকা যে পরবর্তী কালে সমৃদ্ধি ও সাফল্যেব 
সব্বেচচ শিখরে আরোহণ করে, তার সূচনা হয়েছিলে। এই সময়ে | 

বাংন৷ দেশে শান্তি বেশীদিন স্থায়ী হলো না| সিংহাসনের উত্তরাধিকার 
নিয়ে সম্রাট-পবিবাবে যে চক্রান্ত, বিরোধ ও অশাস্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, 
তার কালে ছায়৷ বাংলাকেও গ্রাস করলে৷ | নূবজাহান সয্াটের চতুর্থ পুত্র 
শাহরিয়বের জন্যে সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন । জাহাজীরের 
ওরসে তার কোনে। সন্তান জন্মেনি। প্রথম স্বামী শেব আফগানের 
ওরসে নৃবজাহানের যে-কন্যা জশ্মেছিলো, তাব সাথে শাহ্রিয়ারের বিয়ে 
হয়েছিলো । কিন্তু তৃতীয় পুত্র শাহজাহান পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য 
করে সিংহাসন দখলের জন্যে কৃতসংকল্প হলেন । তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ 
ঘোষণ। করেন এবং জসৈন্যে দিলীর পথে ধাবিত হলেন। পীড়িত 
হলেও জাহাঙ্গীর জীবদশায় কোনো গ্রতিদ্বন্ধীকে বরদাশত করার পাত্র 
ছিলেন না। পুত্রের অবাধ্য আচরণে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। 
রোগশয্য। ত্যাগ করে তিনি পূত্রকে শায়েস্তা করতে অগ্রসর হলেন । নিজেই 
ইসনাপত্য গ্রহণ করে তিনি রণক্ষেত্রে অবতীণ হলেন । শাহজাহান পরাতৃত 
হয়ে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করলেন । সেখানে গিয়ে অনেক বিবেচনার পর 
স্থির করলেন যে, ভবিষ্যতে সিংহাসন লাভ করতে হলে বাংলা দেশের 
শাসনভার হস্তগত কর) একান্ত দরকার | জাহাঙ্গীরের অন্রজ্ঞ সুবেদার 
ইব্রাহীম খ প্রতুর বিদ্রোহী পুত্রকে মোকাবেলার জন্যে ঢাক৷ থেকে ভ্রত 
রওয়ান। হলেন | কিন্তু বাংল!র প্রবেশ-পথ বিখ্যাত তেলিয়াঘত্রিয়া সংকটে 
পরাজিত ও নিহত হলেন | শাহজাহান এই সাফল্যের পর ত্রুত বাংলায় 
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তর ক্ষমত। প্রতিষ্ঠিত করলেন । আশে পাশে যতো নৌকা পাওয়। 
গেলো, সবগুলে। সংগ্রহ করে বিপুল সমারোহের সাথে তিনি ঢাকার পথে 
ধাবিত হলেন। চাকায় পৌছে তিনি দেখতে পেলেন যে, রাজধানীর 
ফটক উল্মুক্ত করে দেওয় হয়েছে তাকে সাদর অভার্থন। জ্ঞাপনের জন্যে ॥ 
ইব্রাহীম খার ভ্রাতৃষপুত্রের হাতে রাজধানীর ভার নাস্ত ছিলো ॥ শাহ্‌- 
জাহানকে প্রতিহত করার ক্গমত। তাঁর ছিলো না । তিনি নিজেই এসে 
শাহজহানকে অভ্ার্থনা জানালেন এবং তার চাচার সবগুলো হাতী ও 
সম্পত্তিসহ সরকারী কোধাগারের চল্লিশ সহহ্র টাক। তাকে উপটোৌকন 
দিলেন। 


শাহজাহান প্রথম থেকেই ঢাক) এবং বঙ্গদেশকে সিংহাসন লাভের 
প্রথম ধাপমাত্র বলে মনে করেছিলেন । তিনি এই শহরে বেশীদিন অবস্থান 
করলেন ন। । নগরীর ফটক আবার উন্যনক্ত হলে) | সাম্রাজ্য দখলের 
জন্যে তাঁর ছিতীয় অভিযান শুরু হলে। | সঙ্গে রইলো এক বিপুল অশ্বারোহী 
সৈন্যবাহিনী | শাহজাহানের প্রিয় অমাত্য আমিরুল উমার।র (খান খানান) 
পুত্র দারাব খার উপর বাংলার শাসনভার ন্যস্ত হলো । কিন্তু শাহজাহান 
প্রিয়তম জনকেও বিশ্বাস করতে জানতেন না । দারাব খার পুত্রকে সাথে 
নিয়ে তিনি চললেন খানিকটা সম্মানিত অতিথি এবং খানিকট। জামিনরূপে ॥ 
শাহজাহানের অভিযান এতো ঘট! এবং আড়ম্বরের সাথে শুরু হয় যে, শত্রুর 
মনে ত। শংকার স্যাষ্ট করে এবং অনেকে ভয়ে পলায়ন করে । তার আগমন 
সংবাদে পাটনার সুবেদার পলায়ন করেন এবং নগরীর প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত 
করে দেওয়। হয় | রোহ্‌্তাসের শাসনকতী। সেখানকার দুভেদ্য দুর্গের চাবি 
শাহজাহানের হাতে অপণ করেন । কিন্ত বাদশাহী ফৌজের হাতে অচিরেই 
শাহজাহানকে পরাজয় বরণ করতে হলে! ॥ তিনি কোনে। রকমে প্রাণ নিয়ে 
€রোহতাস দূর্গে আশ্বয় শিতত সমথ হন । সেখানেই তার পরিবার-পরিজনবর্গ 
'অবস্বান করছিলে । সেখান .থেকে তিনি চাকায় দ্বারাব খাঁর কাছে" এক 
রূরী সংবাদ প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে সাহায্যার্থ উসন্য প্রেরণ করবার 
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নির্দেশ পাঠালেন ॥। কিন্তু দারাব খা! ছিলেন অত্যন্ত দর্বলচেতা ব্যক্তি ! 
শাহজাহানের কাছে তীর পত্র নজরবন্দী অবস্থায় থাকা সত্বেও তিনি মনিবের 
বিপদকালে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পশ্চাদপদ হলেন না । তিনি 
শাহজাহানের কাছে এই মনে এক মিথ্য। সংবাদ প্রেরণ করলেন যে,ঢাকার চার- 
দিকে জমিদারগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছে এবং দারাব খা'ক তার। ঢাকার 
বাইরে যেতে দিচ্ছে না ॥ দারাব খার পত্র আসার সাথে সাথে বোহতাস দুর্গে 
তর বিশ্ব'সঘা তক তার প্রায়শ্চিত্ত দি'তে হলে। তীর পূত্রকে | কিন্ত দারাবখাকে 
শীত্রুই প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হতে হলো । মনে অনেক আশ! নিয়ে 
তিনি সম্রাট জাহাজীবেৰ বিজয়ী সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা করতে গেলেন । 
সাথে সাথেই পেষে গেলেন যোগ্য পুরস্কার ॥ তাঁর শিরশ্ছেদ করে মুণ্খাঁন। 
পাঠিয়ে দেওয়া হলে দিল্লীতে-_ যাতে করে সবাই জানতে পাবে বিশ্বাস- 
ঘাতকের পরিণাম । 

বাংল৷ দেশ থেকে শাহজাহান পলায়ন করলে তীব পিতা সম্রাট জাহ!ঙগীর 
খান আজাদ খানকে সজবেদাৰ নিয়োগ করেন । তাঁর শাসনকাল অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত এবং তাঁর আমলের তেমন বি ছু উল্লেখযোগ্য বিষয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ 
হয়নি | তবে একটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে ; তা হচেছ এই যে, তিনি 
বাংলাব উদ্বৃত্ত বাজস্ব হিসাবে অন্ততঃ বাইশ লক্ষ টাকা দিল্লীতে প্রেরণ 
কবেন। একটি বিদ্রোহী সেনাহিনী কর্তৃক বাংল দেশ অধিকৃত হওয়ার 
অব্যবহিত পরেই যে তিনি এতো বিপুল পরিমাণ অর্থ দিলীতে প্রেরণ করতে 
সমর্থ হযেছিলেন, তাতেই পরিষ্কার বুঝ। যায় যে, প্রদেশটি কতে। সমৃদ্ধিশালী 
ছিলো । এঁর পর মুকব্বম খান সুবেদার হন। তিনি মাত্র ছ*মাস 
শাসনকাধ চালান ॥ স্বল্লকালের জন্যে হলেও তিনি প্রচুর জাক-জমক ও 
শান-শওকতের সাথে শাসনকাধ চালিয়ে যান । মুকর্রম খান নদীবক্ষে 
যে-সব নয়নাভিবাম দৃশ্য ও সমারোহের ব্যবস্থা করেছিলেন, ত॥ ছিলো? 
অতুলনীয় । তিনি জলক্রীড়। এবং সমারোহপুর্ণ অনুষ্ঠানাদি ভালোবাসতেন ॥ 
শহরের যে অংশটি নদীর তীরে অবস্থিত ছিলে।» সেখানে প্রতি ঘ্বাতেই 
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আলোকসভ্ভার ব্যবস্থ! কর। হতে। এবং নদীতে অসংখ্য নৌকায জলতো। 
উজ্ভ্রল আলো । তাতে এক অপরূপ সৌন্দযের স্টি হতো । কিন্তু হতভাগ্য 
লুবেদ।ব ! যে-নদীকে তিনি এতে! ভালবাসতেন, অবশেষে সেটিই একদিন 
তাঁর মৃত্যু ডেকে আনলো । স্রবেদার নিযুক্ত হওযার ছ"মাস যেতে না যেতেই 
সম্মাট এক ফরমানে তাঁকে নৃতন খিলাতে ভূঘিত করে:ছন এবং ফরম।নবাহী 
দল সম্রাটের কাছ থেকে চ।কার পথে অনেক পথ এণিযে এসেছেন । স্বাটের 
ফরমান ও অনুগ্রহ যথাযথ সন্মান ও মযাদার সাথে গ্রহণ করার জন্যে তিনি এক 
প্রক।ও নৌ-মিছিলের আয়োজন করলেন । নান! বণে সুশোভিত শাহী বজরা- 
বহর উজান পথে চললো সারাদিন ধরে-_ প্রতিটি নৌকায় সাদ পাল। ক্রমে 
সন্ধ্যা] নেমে আসে । বাদশাহী ফরমান নিষে যে-দলটি আসছিল।, পথে তাদের 
উপস্থিতি বিলম্বিতহয়ে পড়ে । ইতিমধ্যে মাগরিবেব নামাজের সময হলে! । 
নদীর স্তব্ধতাকে বিপীণ করে মুয়াভ্িজিনের কে ধ্বনিত হয়ে উঠলো আজান । 
নামাজের জন্যে সুবেদার বজর। তীরে ভিড়।তে হুকৃম করলেন। তিনি নিজের 
জন্যে যে নৌকাটি বেছে নিয়েছিলেন, সেটি ছিল সরু, লম্বা এবং ভক্রতগামী ॥ 
এ ধবনের নৌক। সাধ।রণতঃ দীঁড়ে চলে । কিন্তু এতে পাল খাটানে। হয়েছিলো ॥ 
তখন প্রবল শ্রোত। তৌক। তীরে ভিড়ানোর সময় অকস্মাৎ এক ঘুণিঝড়ের 
প্রচণ্ড আঘাতে ওটি ডুবে গেলে। | সুবেদার এবং তার যে-সমস্ত অমাত্য নৌকার 
প্রকোষ্ঠে ছিলেন, তাঁরা কেউ বেরুতে পারলেন না | এ্ুতাগুলো নাবিক 
এবং বিরাট নৌবহরের সামনেই এমন শোচনীয়ভাবে তাদের মৃত্যু হলো । 
অতঃপর ফিদ। খান এক বছরের জন্যে স্ুবেদাররূপে ব!ংল। দেশ শাসন 
করেন । জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কিছুদিন পৃবে পূত্র শাহজাহানের সাথে তর 
মিটুমাট হয়েছিলে৷ | পিতার মৃত্যুর পরে শাহজাহান উতর প্রিয়পাত্র কাসেম 
খ(কে বাংলার স্থবেদার নিযুক্ত করেন ॥ কাসেষ খা অত্যন্ত গৌঁড়। সুসলমান 
ছিলেন ॥ খ্রীস্টানদের ধর্মীয় উপাসন) তার মনে বিতৃষ্ণার স্যটি করেছিলে! 
বলে মনে হত্ব। কয়েক বৎসর পূবে শাহজাহানের সাথে বঙ্গদেশে অবস্থানকাল্যে 


তার হুল্দরী মহিষী মমতাজমহলের মনেও খ্বীস্টানদের ধসীয় অনুষ্ঠ!ন এপ 
ফুট জঞ 
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বিবপ প্রতিক্রিযার স্্টি করেছিলো ॥ পর্তগীজদের বড় দূদিন এসে গেলো ॥ 
বঙ্গেপসাগরের কাছে হুগবীতে ১৫০৫ শ্বীস্টাব্দে প্রথম কঠি স্বাপনের পর 
থেকেই তার। সেখানে প্রভূত পরিমাণে উন্নতি কবতে থাকে । তাদেরই 
স্বজাতি যে-সব জলদস্্য মগদেব সাথে মিত্রতা কবে মে'গল সুবেদাবদের 
হযবান করে তুলছিলো, তাদের সাথে হুগলীর কৃঠিয!ল পত্তু গীজদেব কোনে। 
মিল ছিলো না । এব। ছিলে! উন্নত ধবনেব ব্যসসাষী গেষ্ী। হুগলীতে 
তাব। চিবস্থাধীভাবে বসবাস করবে বলে আশ। কবেছিলে। । রেখানে তাব। 
বীতিমতো গীর্জী এবং বহু দর্গ স্বপন করেছিলে! । তাদেব ক্রমবধমান শক্তি 
ক!সেম খাস মনে সন্দেহ ও আশংকাব সঞ্চার কবে । তিনি সগ্রাটেব নিকট 
এই মর্মে এক অভিযে'গ পাঠালেন যে, পর্তৃগীজগণেব ওদ্ধত্য এতে! বেড়ে 
গিষেছে যে» তেন তাব৷ সাবভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাকী এপ আচবণ শুক 
কবেছে। ভাটিব দিকে যে-সব নৌক।? চলাচল কবে, সেগুলোব ওপব তার? 
শুলক ধার্য কবছে এবং স্ব।নীয অধিবাসীদের ওপবৰ তাদ্বে ববর আইন-কান্ন 
প্রয়োগ কবছে । সম্রাটেব প্রপ্পারদদের ওপর তার। নানাবিধ অত্যাচার করছে । 
য। হোক, তার। নিজেদের এলাকায় ব্যবসায়-বাণিজ্য এমনভাবে আঁকিয়ে 
তুলেছিলো৷ হে, অপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি খ্রিয়মান হয়ে পডে । তাদের ককীতি 
এবং ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপের কথাও লোকে বলাবলি শুক কবে । তার! 
নাকি মুসলিম শিশুদেব চুরি কবে গোয়ায চালান দিতো এবং সেখানে তাদের 
শ্বীষ্টান করতে। । সুদৃশ্য গীর্জার মধ্যে এনে তাদের ক্যাথলিকপন্বীদের 
আধ্যান্তিকরূপক বিশিষ্ট ধর্মীয় বাণী এমনভাবে শোনানো হতো যে, তা! ভয়ে- 
বিপ্নুয়ে বিমুঢ় হযে যেতো। । গীর্জার অভ্যস্তরভাগ যে-সব মূতি দিয়ে সভ্জিত 
করা হতো» ত। মমতাজমহল ও কাসেম খার মতে গোঁড়। মুসলমানদের 
কাছে যুতি-পূজারই নিশ্চিত প্রমাণ বলে মনে হয় ॥ 

বাদশাহী দরবারে তাদের কৃকীতির সংবাদ পেৌছুলে শাহজাহানের 
কাছ থেকে প্তু গীজদের কোনে। প্রকার সহানুভূতি লাভ করার আর কোনে? 
কারণ রইলো না। কয়েক বছর আথ্ে সম্রাট শাহজাহাল যখন চরস 
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ভাগাবিপর্যয়েব সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তিনি হুগলীস্ব পরতৃগীজ গতর্নব 
মাইকেল বডবিগেব কাছে সাহাষ্য চেষেছিলেন | সাহায্য তে দূবেব কথ। 
পতুগীজ্স গভনব চবম অভব্যত ব সাথে ত'ব আবেদনেব জওযাব দিষেছিলেন। 
সেদিনেব কখা শ'হ্জাহান মুন বেখেছিলেন। তা ছাডি। সশ্াজ্ী মম তাজমহল 
এইসব পৌন্তলিকেব নিশ্চিহ্ন কবে ফেলাব জন্যে সগ্রাটকে পূনঃ পুনঃ অনুবোধ 
কবতে থাকেন । কাজেই সম্স/ট শাহজাহান বাংল৷ থেকে পর্তগীজদেব 
বিতাড়িত কবাব ছকম দি£লন। 

তাব নিদেশ অন্যাষী ১৬৩১ শ্বীস্টাব্দে ঢাক। থেকে এক বিরাট বাহিনী 
বওযান। হলো । কাসেম খঁ। পূর্ণ দক্ষতাব সাথে এই অভিযানেব পবিকন্পন। 
তৈবী কবেছিলেন । তোগল-বাহিনী চাবদিক দিবে পর্তুগীজদেব নগবী 
ঘিব ফেলে । সাডে তিন মাস ধবে অবকদ্ধ বইলে। ছগলী নগবী। পত্ুগীজগণ 
দিনের পব দিন ধবে আক্রমণ প্রতিরোধ কৰে চললো । তার ভেবে ছলে।, 
গোযা থেকে তাবা সাহ।য্য পাবে । কিন্ত কোনে সাহায্যই এলা না। 
অবশেষে অববোধকাবিগণ দৃ্গেব বৃহন্মম ফটকটি ভেঙে ফেললো । আব 
পর্তুগীজদেব সকন শক্তি ধূলিসাৎ হযে গেলে! 1 এতে এক হ জাব পর্তৃগীজ 
শিহত এবং চার হাজাব বন্দী হয। তাঁদেব অনেকে শিকলবদ্ধ অবস্থ।য় 
আগ্রা প্রেবিত হয়। পতুগীজগণ এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিলো যে, তাদেৰ 
চৌবষ্টিট বড় বড় জাহাজ, সাতান্রটি খুব ত্রতগামী এবং দূ শতট ক্ষুদ্র পোতেব 
মধ্যে মাত্র তিনটি ক্ষদ্র পোত কোনে। রকমে পলাষন করতে সমথ হয়েছিলে৷ ॥ 
গীর্জ৷ ও অন্যান্য ধর্মীষ প্রত্তীকসমূহ নিশ্চিহ্ন করে ফেল। হলো | কাসেম 
ভ্রততাব সাথে সেখানে দূর্গ এবং নগবীব পুনর্গঠন কবে বাংলার শাহী দূগ 
স্বাপন কবলেন 1 এই বিরাট সাফল্যে পর তিনি অল্প দিন মাত্র জীবিত 
ছিলেন । এর বছরই তিমি ঢাকায় পরলোকগমন করেন | তার মৃত্যু সম্পর্কে 
এন্ধপ একট) জনশ্ন্তি গড়ে ওঠে যে, হগলীর পর্তৃগীজ গীর্জ।র বেদীতে যে 
পুরেছিতকে হত্যা কর হয়েছিলো» তিনি কাসেম খাঁর সৃত্যু সম্পকে 
'ভবিষ্যহ্াণী করে গিয়েছিলেন ॥ 
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মাত্র দ্‌'বছর পরই ঘটনার মোড় অদ্তুততভাবে পরিবতিত হলো । আজিম 
খান তখন বাংলার শাসনকর্তী । এই সময় ইংরেজগণ বাংলায় ব্যবসায় 
করার প্রথম অনুমতি লাভ করে । ১৬৩৪ শ্বীস্টাব্দের ২রা ফেব্রস্মারী 
তারিখে সম্রাট শাহজাহান এক ফরমানে তাদের ব্যবসায়ের অনুমতি দান 
করেন। কিন্ত বিদেশী বণিকদের গঙ্গার উজানে আসতে দেওয়ার এবং 
এই নদীর কুলবতাঁ এলাকায় তাদের বসতি স্বাপন করতে দেওয়ার বিপদ 
মোগল শাসনকর্তাগণ ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন পর্তৃগীজদের ক্ষেত্রে । 
তাই বালাসারের পিপৃনি বন্দর পযন্ত উজানে ইংরেজ-জাহাজের চলাচল 
সীমাবদ্ধ করে দেওয়া! হয়েছিলো ॥ এখানেই তার বাংলায় তাদেব প্রথম 
কৃঠি স্বাপন করে । ইংরেজগণ যে প্রথম ফরমান লাভ করেছিলো, সম্ভবতঃ 
তার মূলে ছিল আজিম খানের অবহেল। এ্রবং ম্বভাবস্থলভ উদাসীনতা । 
আজিম খান ঢাকায় আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিলেন। সামরিক যশ বা শাসন- 
খ্যাতির প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিলে। ন।। তাঁর আমলে শাসন-ব্যবস্থ। 
এমন শিথিল হয়ে পড়ে যে, স্ুবেদারেব দৃর্বলতার কথা অবগত হওয়ামাত্র মগ 


এবং আসামীর এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে শুর করে । তার। নদীপথে 
পুনরায় আরম্ভ করে দিলে। তাদের পুরানে! দস্থ্যবৃত্তি আর ধবংসলীলা | 


আজিম খানকে রাজধানীতে ফিরিয়ে নেওয়) হলো । কিন্তু যেহেতু তাঁর 
কন্যার সাথে শাহ্‌জাদ। শুজার বিয়ে হয়েছিলো, সেহেতু তীর দূর্বলতাকে 
ক্ষমা করা হলে। এবং তাকে এলাহাবাদের শাসনকর্তী করে পাঠানো হলে। | 

পরবর্তী শাসনকত । ইসলাম খ। কিন্ত ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধাতের মানুষ ৷ 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং যোদ্ধ। | সাম্রাজযের 
এই পৃবাস্ত প্রদেশে তখন যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিলো, সেগুলোর 
মোকাবেলা করার মতো৷ যথেষ্ট যোগ্যত! তার ছিলে । তিনি চাকায় 
আসতে না আসতেই মগদের এক নৌবহর এসে হাজির হলো।-__ যুদ্ধ করতে 
নয়, শাস্তি প্রার্থনা করতে । চট্টগ্রামের শাসনকর্ত৷ স্কট রায়ের সাথে আরাকান-- 
রাজের বিবাদ শুরু হলে যকট রায় মোগল স্বেদারের আশ্রয় লাভের অনেয 
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এখানে আগমন করেন । ইসলাম ঝা তার প্রাসাদে তাকে সাক্ষাৎদান 
করলেন এবং সাশ্াজেতর একজন সামস্তরূপে তাকে স্বীকৃতিদান করলেন । 
স্থবেদারের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদশনস্বরূপ চট্টগ্রামের নাম পরিবততন করে তার 
নাম অনুপারে ইসলামাবাদ নাম রাখ। হলো বিস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলাম 
একে মনোনিবেশ করতে হয়েছিলো বলে তিনি এই সুযোগটির সদ্ববহার 
করতে সমর্থ হননি । বাংলার সবশ্েষ্ঠ শাসনকর্তী। শায়েস্তা খাকে সুবেদার 
পদে প্রেরিত না হওয়। পর্যস্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে মোগল সাবভৌমত্ব নামেমাত্র 
বিদ্যমান ছিলো | 


একই বছর আর একটি নৌবহর ঢাকার অতি সন্নিকটে এসে পড়ে। 
কিন্তু এটি রীভিমতে৷ রণ-পে তবহর । আসামীর) মোগল দরব!রের দূবলতার 
সুযোগ নেওয়'র জন্যে সব সময় ওৎ পেতে থাকতো । পুববতী শাসনকতার 
নিক্ষিয়তায় উৎসাহিত হয়ে তার) বাংল দেশ লুন এবং বিরান করে ফেলার 
এবং এর র।জধানী দখল করার মতলবে পাঁচশ" নৌকার এক বিরাট বহর 
সজ্জিত করলো | ঝ্র্মপুত্রের উভয় পার্খের লোকালয়গুহল! লুষ্ঠিত ও ভস্টী- 
ভূভকরতে করতে তার। ঢাকার পথে অগ্রসর হতে থাকে । লোকে বাড়ী- 
ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলো | কেউ কেউ জর্জলে আশ্য় গ্রহণ করলো ॥ 
কিন্ত ইসলাম খ। ত্বরিতগতিতে তাদের মোকাবেলার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন ॥ 
নদতীরে কামান স্থাপন করে তিনি আসামীদের বিধ্বস্ত করে ফেললেন । 
কামান দাগানোর ফলে অধিকাংশ রণপোতে আগুন ধরে গেলে। এবং আসা- 
মীরা সেগুললা কুলে ভিড়াতে বাধ্য হলে । মোগল অশ্বারোহী-বাহিনী 
হামলাকারীদের তৃণখণ্ডের মতো। কেটে ফেললো |. মোগলদের সুশিক্ষিত ও 
সুশৃঙ্খল পেনাবাহিনীর সাথে বন্য অসত্য আসামীদলের পেরে ওঠার 
কথা ছিলে! না। ইসলাম খ। পলায়নপর রণপোতগুলোর পশ্চাদ্ধাবন 
করতে গিয়ে সমগ্র কচবিহার রাজ্য এবং সীমান্তের বহু দূর্গ অধিকার করে 
নিলেন * কিন্ত তিনি রসের অভাব ও পরিবহন সংক্রান্ত অসুবিধার জন্যে 
পৃৰবতী সকল অভিযানকারীর মতে। বর্ধারন্তের পৃবেই ঢাকায় ফিরে আসতে 
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বাধ্য হলেন। ঢাকায় পেৌছামাত্র তিনি উজীর-পদে নিষুক্তির এক পরোয়ান। 
লাভ করলেন । তর স্কলে সঞ্্াটের দ্বিতীয় পূত্র হতভাগ্য সুলতান শুজ॥ 
বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হলেন । 

কোনো এক অজ্ঞত কারণে শুজ। ঢাক থেকে রাঁজমহলে রাজধানী 
স্বানান্তরিত করেন। সেখানে তিনি এক জরম্য প্রাসাদ তোলেন এবং পরম 
বিলপিতার সাথে কালাতিপাত করতে থাকেন । 

কিজ্ঞ অনৃষ্টের পরিহাস, যে ঢাক! তার দ্বার পরিত্যক্ত হয়েছিলো, কয়েক 
বছর পর সেখানেই তাক আশ্য় খুজতে হয়েছিলো । সম্রট শাহজাহান 
বাধকা-দশায় উপনীত হলে আর একবার সিংহাসন দখলের এ্রভিযোগিত? 
শুরু হলে । স'গ্লাজ্যেব এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রাস্ত পষন্থ শান্তি বিঘিতি 
হওয়!র উপক্রম হয় । শাহজাহান এক সময়ে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোধণ। করেছিলেন । ওঁর শেষ জীবনে তব পুত্রগণও যে বিদ্রোহী হয়ে 
ওঠে, এট ভাগ্যেরই পরিহাসমাত্র । বাংলা দেশ নিজেব অধিকারে 
থাকায় সুলতান শুজ। তাঁর শক্তি সম্পকে অনেক আশাবাদী হয়েছিলেন ॥ 
এই সংগ্রমে তিনিই প্রথমে অবতীর্ণ হলেন। বিস্ত তীর কিষ্ঠ ভ্রাতা 
আওরক্রজেব আগেই দিলী অধিকার করে ফেললেন। পিতাকে নজরবন্দী 
করে আওরক্রজেব নিজেকে সঙ্সাট বলে ঘোষণা করলেন। তারপর এক 
বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে শুজার মোকাবেলায় বহির্গত হলেন । শাহ্‌ শুজা 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন । রণকশলতায় বা সৈনাপত্যে শাহ্‌ শুজ। 
অপেক্ষ। আওরক্জেবের স্বান অনেক উচেচ ছিলো । পরাজিত হয়ে শুজ। 
টোও। দূর্গে আশ্বয় নিলেন । সেখানেও পরাভূত হয়ে তিনি পরিবার- 
পরিজনসহ দ্রুতগামী নৌকায় করে যাত্রা করলেন ঢাক] নগরীতে-_যে 
নগরীকে একদিন তিনি অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করেছিলেন । অতি দীনাবস্থায় 
তিনি ঢাকায় প্রবেশ করলেন | কোনে স্ববেদার এমন হীনাবস্থায় এই 
রাজধানীতে প্রবেশ করেননি । কেউ এলে ন! তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে ॥ 
একজন শাহ্‌্জাদ!র প্রাপ্য সন্্পনও দিতে এলে। না কেউ ॥। শাহ্‌ শুজা এবং 
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তাঁর মুষ্টিমেয় সহচরগণ যখন দেশী নৌক। থেকে নদীর ঘাটে অবতরণ 
করলেন, সাথে সাথে একটা ভিড় জমে গেলো--নিবাক সে জনতা, 
বিস্ফারিত তাদের দৃষ্টি । শাহ্‌ শুজ। এবং তাঁর সহচরদের মুখে পরাজয়ের 
সুস্প& ছাপ । 

সুলতান শুজ।র বিপদের দিনে যেসব বিশ্বস্ত অনুচর তাকে ছায়ার মতো 
অন্পবণ করেছিলেন, তাঁদের মধো ছিলেন আওরঙ্গজেব-তনয় মোহাম্মদ ॥ 
টোগ দর্গে যখন আওবঙ্গজেবের সাথে শুজার যুদ্ধ চলছে, সেই চরম 
বিশষয়ের দিনে শুজার কন্যার সাথে মোহাম্মদের বিষে হয়। ব্রাতৃ-যুদ্ধ 
আবন্ত হওয়ার আগে শাহ্‌ শুজার কন্যা মোহাম্মদের সাথে বিয়ের জন্যে 
বাগদত্ত। হয়েছিলেন । তীর রূপ নাকি পিতামহী মমত'জমহলের অসামান্য 
সৌন্দর্কেও স্নান ক: দিয়েছিলে | বাগদানের অব্যবহিত পবেই ভ্রাতৃ-দ্বন্দব 
শুরু হওয়ায় বিবাহ-কাষ সম্পন্ন হতে পারেনি । মোহান্মদকে পিতার আদেশে 
শুজ।র বিকছে' প্রেবিত মীরজমল!-বাহিনীর সাথে যুদ্ধে গমন করতে 
হয়েছিলো । টোগ্ায় উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী স্ব স্ব শিবিরে বধ! উত্তীণ 
হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে । বধষার পরেই আবার যৃদ্ধ শুর হবে। 
পিতার দর্দশার কথ। স্মরণ করে শুজা-কন্যার মন ব্যথায় অধীর হয়ে ওঠে | 
তিনি নিজের হাতে মোহাম্মদের কাছে মমস্পশী ভাষায় এক পত্র লিখলেন । 
একদিন তীর স্বামী হওয়ার কথা যার, ভাগ্যের নিমম পরিহাসে আজ তিনি 
তার পিতার চরম শক্রু | তাঁর মর্মস্পর্শী বিলাপ মোহান্দকে বিচলিত করে 
তোলে । বাগদত্তার সাহায্যাথথে যেকোন আত্বতাগে তিনি €স্তত হলে ন--. 
আওরচ্গ.জবের জৈষ্ট্যপুর্রের ভ'বী সম্ভ'বনার পথ যদ্দি তাতে চিরকালের 
জন্যে রুদ্ধ হয়ে যায়, তা সম্তেও। উভয় পক্ষের শিবিরের মাঝখানে 
বিরাট নদী ॥ রাতের অন্ধকারে গ। ঢাক! দিয়ে তিনি নদী পার হলেন 
ভেবেছিলেন প্রভাত হওয়ার সাথে তর সেনাবাহিনীর একট বিরাট 
অংশ তাঁর অনুসরণ করবে । মোহাম্মদের আগমন-বাতী। শুজা আগেই 
জানতে পেরেছিলেন ॥ তিনি নদীর তীরে এসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন ॥ 
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তার দলে মোহাম্মদের যোগদানের ফলে যতোদর সুবিবা হবে বলে শুজা 
ভেবেছিলেন, তা হলে ন। | মীর জমলার সতকতা৷ এবং ত্বরিৎ ব্যবস্থার 
ফলে মোহান্নদের সেনাবাহিনী শক্রশিবিরে যোগদান করতে পারলো না। 
এতদৃদত্তেও আওরক্গজেব-তনয়ের যোদদানের ফলে শুজ।-বাহিনীতে একটা 
নূতন শক্তির সঞ্চার হলো । টোগ্ায় উৎসব লেগে গেলে। এবং একট 
অবরুদ্ধ নগরীর পক্ষে য:তাখানি সম্ভব, ততোখানি শান-শওকতের সাথে 
মোহাম্মদের বিবাহ-উ২সব সম্পন্ন হলো । 

শাহ শজার পরাজয়ের পর নবদম্পতি ঢাকায় তার সাথে পালিয়ে 
এলেন। পুত্রের আচরণে আওরঙ্গজেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ওজার এই 
শক্তিশ/লী অন্চরকে তার শিবির থেকে বিচিছণ্ করার জন্যে তিনি কৌশল 
অবলম্বন করছুলন। তিনি পৃর্রের উদ্দেশে একটি পত্র লিখে এক বিশৃস্ত 
সংবাদবাহকের মারফত পাঠিয়ে দিলেন । তাঁকে সাবধান করে দেওয়' হলো 
যেনে সে শুজার গুপ্তচরদের হাতে পড়ে । তাকে এমন কৌশল অবলম্বন করতে 
হবে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনা-চক্রে সে গুপ্ত চরদের হাতে পড়েছে । সে 
প্রথমে কিছুতেই পত্রটি হাতছাড়া করতে চাইবে ন। এবং তার কাছ থেকে 
ছিনিয়ে না নেওয়। পযস্ত সে বাধা দিতে থাকবে । আওরঙ্গজেব যে 
পত্রটি পাঠিয়েছিলেন, তার অনুবাদ নিম্বরূপ £ 

প্রিয় পূত্র মোহান্মদ__যার সুখ এবং নিরাপত্ত। আমাদের জীবনের 
সাথে অবিচ্ছ্দ্যভাবে জড়িত-তারই উদ্দেশে । শুজার সাথে লড়াই করার 
জন্যে যধন তার শৌষবীধ প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন বেদনা- 
ভারাক্রাস্ত চিত্তে আমরা আমাদের পুত্রকে বিদায় দান কত্রি। আমাদের 
প্রথম সম্তানের প্রতি আমাদের গভীর ভ্ালবসাই আমাদের এরূপ আশায় 
অনুপ্রাণিত করে তোলে যে, ০ শীগৃগীরই ফিরে এসে আমাদের আনন্দিত 
করে তুলবে, এক মাসের মধ্যেই শক্রকে বন্দী করে নিয়ে আমাদের কাছে 
হানির করবে এবং আমাদের উদ্বেগ ও ভয় দূর করবে। কিস্তস'তমাস 
অতিবাহিত হয়ে গেলো, তথাপি আওরঙজেবের ইচ্ছা পূর্ণ হলো না। 
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মোহান্রদ, তুমি তোমার কতব্য পালন তো করই নি, বরং পিতার প্রতি 
বিশ্বাসঘাতক তা করেছে৷ এবং নিজের স্গনামকে কলঙ্কলিপ্ত করেছো । নারীব্র 
বঙ্কিম হ।সির কাছে মাতা-পিতার প্রতি ভালবাস এবং কতব্য হার মেনেছে । 
তার রূপের প্রাথষে তোমার চোখ ঝলসে গিয়েছে--.নিজের সন্ম!ন ও মযাদার 
কথাও ভূলে গিগেছে। তুমি ॥ একদিন যার সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের বাদশাহ 
হওয়ার কথা, সেনিজে আজ গোলাম বনে গেছে । কিন্তু যেহেতু আমাদের 
এরূপ প্রতীতি জনেোছে যে, মোহ/ম্মন তার নির্বদ্ধিতার জন্যে অনুতপ্ত, 
সেহেতু আমবা তার অপরাধ ক্ষম! করলাম । সে খোদার নামে শপথ 
করে বলেছে যে, সে কোনে কপট আচরণ করেনি: তার প্রতি আমাদের 
অপত্য সেহ ফিরে এছুসছে । তাকে 'আমর। মাফ করেছি বটে, কিস্ত 
আমাদের অনগ্রহ লাভে তার একমাত্র পথ হচ্ছে তার প্রস্তাবিত কাধের 
রূপায়ণ |" 

আওরক্গজেবের অভিদন্ধি অন্যায়ী এই পত্রটি শুজার হস্তগত হলে ; 
ফলে এ জামাতার প্রতি শুজার মনে গভীর অবিশ্বাসের সঞ্চার হলো । 
শুজ) মোহাম্দকে গোপনে ডেকে পন্রখান৷ দেখালেন । মোহাম্মদ তার 
নির্বোষিত। প্রমাণের জন্যে যসাসাধ্য চেষ্ট। করলেন। কিন্তু শত প্রতিবাদ 
ও ব্যাকল মিনতি সস্তবেও শুজার সন্দেহ দূর হলো না| প্রথম দিকে 
শুজা মোহাম্মদের শৌধপূর আচরণে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে পত্রবৎ 
শেহ করতে থাকেন | কিন্ত মোহাম্মদ বিশ্বাসহস্তার কাষ করতে পারেন, 
এ আশঙ্ক। তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছিলো৷ । অব:শষে নদীর তীরে 
অবস্থিত তার প্রাসাদে তিনি দরবার আহবান করে সেখানে মোহাম্মদকে 
জানিয়ে দিলেন যে, তাদের মধ্যে আগের মতো ভালোবাসা এবং বিশ্বাস 
আর বিদ্যমান থাক! অসম্ভব | সেই হানাহানির যুগে শুজা যে মহা!নুভবতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন, ত) অপূর্ব । তিনি মোহামমদকে তার সহধমিলীসহ 
বিদায় নিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁর কাছে যে-সম্পত্তি হীরা-জহরত ছিলো, 
সবই তাদের উপহার দিলেন। তিনি বললেন, “শুজার সম্পদ-ভাগ্ডার 
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তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিলাম । সেখান থেকে তোমাদের যতো 
খুশি, ষা খুশি নিয়ে যাও । আমার দৃষ্টি থেকে দূরে চলে যাও, যাতে 
করে যাকে এতোদিন পূর্রবৎৎ জঞ্ঞন করেছি তাকে শক্র বলে মনে করতে 
বাধ্য না হই। সেই দুঃখ আর অবিশ্বাসের মধ্যেও তিনি মহানুভবতার 
পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করেছিলেন । 


মোহামমদ আর অশ্ু সংবরণ করতে পারলেন না | মক। শরীফের 
নামে শপথ করে নিজের নির্দোষিত৷! প্রম।ণ ক্তে চাইলেও শুজ। সঙ্কলেপ 
অটল ॥ মোহাম্মদকে তাঁর সহ্ধধমিণীসহ স্ুবেদাবের নিজস্ব বজরায় বিদায় 
করে দেওয়। হলে। | ওজ। নিজে ঘাটে এসে তাদের বিদায় দিলেন । এই 
বিদায়-অভার্থনায় মোহাহমদকে সব প্রকার সমমান প্রদর্শন কর। হয়েছিলো | 
মোহ'মমদ শুজার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যতন্্র লিপু শুজার মনে এরূপ সন্দেহ 
বদ্ধমূল হওযা সত্তেও তিনি তকে রাজোচিত মর্ধাদার সাথে বিদায় করে 
দিলেন | স-যুগে এ-ধরনের মহত্তু ও ওদাষের দৃষ্টান্ত একাস্ত বিরল । এই 
মহত্তু ও ওদ।ধের জন্যেই তিনি এমন কতকগুলে। বন্ধু ও অনুর লাভ কবে- 
ছিলেন, যাঁর এই হতভাগ্য শাহজাদাকে কখনও পরিত্যাগ করেননি এবং 
শেষ পধন্ত তাঁকে ছায়র মতে! অনুসরণ করে গেছেন । | 


মীর জুমলা পশ্চিম বঙ্গে আওরভীজেবের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর 
অচিরেই শুজার পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ঢ।কায় এুস উপস্থিত হলেন । 
মীর জমলার বিপুল বাহিনীব আগমন সংবাদে শুজা বুঝতে পারলেন যে, 
এর ০মোকাবেল। কর। তার সাধ্যের অতীত । তিনি রাজমহলে রাজধানী 
স্ব/নাম্তর কালে অধিকাংশ সৈন্য এবং নৌ-বাহিনীর বৃহত্তর অংশটিও €৫সখাঁনে 
নিয়ে গিঃয়ছিলেন । ফলে এই নগরীর অবরোধ প্রতিরোধের শক্তি ছিলে 
না। পরিবারের সকলকে নিয়ে অবশিষ্ট ধন-€দীলতসহ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ 
করে নগরীর পৃৰ তোরণদ্িয়ে তিনি ঢাক! ত্যাগ করলেন পলাতক বেশে ; 
কয়েক মাস আগে তিনি পলাতক ৫বশেই এই নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন ॥' 
সাথে চললো! একটি ক্চুদ্র অশ্বারোহী সেনাদল । নদী পার হয়ে তিনি, 
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ব্রিপূরার গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেলেন--হ্রত এগিয়ে চললেন এক চরম 
মর্মীস্তিক পরিণামের পথে । অশেষ দূঃখ-ক্রেশ আর দুঃসাহসিক অভিযাত্রার 
পর আবাকানীদের হাতে হতভাগ্য সুলতানের শোক.বহ জীবন-নাটে, 
শেষ যবনিক। নেমে একলা | 


স্থুলতান শুজার স্থবেদারি লাভেব ছ' বছব আগে থেকে ইংরেজ 
তোম্পাণী উড়িষ্যায় অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণপণ সংগ্রামে রত ছিলো 1 শুক্গ। 
তাদের কোনে! প্রকাব বাধা দেননি | ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের একটি 
ক্ষুদ্র দল হরিহরপূব ও বালাশোরে কৃঠি স্বাপন করে । অঠারো বছর 
পরে অজুবেদান্রর অনুগ্রহে তাব। ছগলীতে বসবাসের এবং পাটন।, ক।সিম- 
বাজাব ও রাজমহলে আডৎ খোলার অনুমতি লাভ কবে । ইংরেজদেব প্রতি 
আুলতান শুজা €কন অসাধারণ অনুগ্রহ প্রদর্শন কবতেন, তা নিযে একটি 
কাহিনী প্রচলিত আছে । জুলতান শুজাব ভগ্রী এবং সম্নট শাহজাহ।ন 
ও সঙ্াজ্কী মমতাজমহলের জ্যেষ্ঠ এবং অত্যন্ত প্রিষ কন্যা জাহান আর। 
অবগুষ্িতাবস্ব।য প্রাসা"দব দরদাল।ন অতিক্রম করছিলেন । সেখানে অবস্থিত 
প্রদীপ থেকে হঠাৎ তার অতি সূক্ষ্য রেশম বস্ত্রে আগুন ধরে যায় । কিন্ত 
পাছে তার কণশ্বব অন্য লোকে শুনে ফেলে এবং বাদশাহী হেরেমের 
সভ্রম ক্ষণ হয়, এই ভয়ে তিনি কাউকে ডাকতে পারলেন না। তিনি 
নিজেব প্রকোষ্ঠে দৌড়ে গেলেন । হাওয়া লেগে আগুন আরও প্রবলভাবে 
জলে উঠলো এবং তার শরীর এমন সাংঘার্তিকভাবে পুড়ে গেলো যে, তার 
জীবনাশক্ক। দেখ দেয় । তাঁর অতি আদবের কন্যার এই দৃরদৃ-্ট সম্রাট 
অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন । তিনি সুরাটস্থ ইংরেজ কোম্পাণীকে এক 
জরুবী পত্রে তার কন্যার জন্যে একজন চিকিৎসক পাঠাতে বললেন ॥ 
কোম্পানী গ্যাব্রিয়েল ঝ্রাউটন নামে এক জাহাজী চিকিৎসককে প্রেরণ 
করলো ॥ সৌভাগ্যবশতঃ এই চিকিৎসকের ছার জাহান আরা আরোগ্য 
লাভ করেন । এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই শাহী দরঝারে ঝ্বাউটন বিশেষ 
অনুগ্রহ ও ্ুবিধা লাভ করতে লাগলেন । এই অনুগ্রহের ভ'গ থেকে 
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তাঁর স্বদেশী ভাইয়েরাও বঞ্চিত হলো না । মিঃ ব্রাউিটন সুলতান শুজার 
সাথে কিছুদিন রাজমহলেও অবস্থান করেন । সম্ভবতঃ কিছুটা তারই 
প্রভাবে ১৬৫১ খীস্টাব্দে ইংরেজ কে।ম্পানী প্রথম “নিশ।ন' প্রাপ্ত হয়েছিলে। | 
মূল সনদটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে । তবে স্টেনশ।ম মাস্টাবের ডাইরিতে 
এর একটি নকল সংরক্ষিত আছে । পরবর্তা কালে ইনি কোম্পানীর বিভিন্ন 
ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত সনদে “মহান 
সম্াট ধার হুকুমের খেলাফ কবার সাহস কোনে মানুষের নেই+ নির্দেশ দিলেন, 
ইংরেজ কোম্পানী স্বল ব। জলপথে কোনে। পণ আমদানী বা রফতানী 
করলে অতঃপব শুলেকের জন্যে তাদের কোনে। হযরানি কর। চলবে না ।” 
“মহান সম্াটের-_- যাঁর হকমের খেলাফ করার সাহস কোন মানুষের নেই” 
আদেশ “কিরূপ বিশেষ যত্বের সাথে" প্রতিপালিত হয়েছিলে।, পববতা ঘটনা- 


বলীতে তার পর্রিচয় মিলবে ॥ 


মীর জ্মলা শুজাকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার পর এখনকার 
স্সবেদ।র নিযুক্ত হলেন । তিনি ছিলেন ইরানের অধিবাসী | তাঁর স্বদেশবাসী 
আরে! বহু ব্যঞজ্জির মতে। ভাগ্যান্বেষণের জন্যে তিনি এদেশে আগমন 
করেছিলেন । সম্ট শাহজাহানের চার পুব্রের যে-কোনো জন অপেক্ষা 
আওরঙ্গজেব যে অনেক বেশী দক্ষতা ও যোগ্যতার অধিকারী, তা বুঝতে 
€পরে তিনি প্রথম থেকেই ত'র সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িত কবেন। 
আগওরকগজেবের প্রভাবেই তিনি উজির নিযুক্ত হন এবং ছয় হাজার অশ্বারোহী 
সেনার মনসবদারি প্রাপ্ত হন। তার যুদ্ধ-টনপুণ্য এবং সাফল্য ভরত 
স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে । ফনে পরে তিনি বাদশাহী সেনাবাহিনীর 
সবাধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং আমীর-উল-উমার। খেত'বে ভূষিত হন। 
শুজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্য এবং আওরঙগজেবের প্রতি আনুগতোর 
পুরস্কারস্বরূপ তিনি বাংলায় সুবেদারি পদ লাভ করলেন । ঢাকায় 
অবস্থানকালেই তিনি স্ুদেবারি লাভের সংব'দ পান । সাথে সাথেই তিনি 


জারি 


স্াকায় পুনরায় প্রদেশের রাজধানী স্বপন করে এর পূর্ব মধাদ। ফিরিয়ে 
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আনার সংকল্প করলেন ! স্ব্নকালের জন্যে হলেও এর পর থেকে হ্বিতীয়বারের 
জন্যে ঢাকার চুড়ান্ত সমৃদ্ধির সৃচন। হলো ॥ 

মীব জমলার সংক্ষিপ্ত তিন বছরের শ/সনকালের অধিকাংশ সময় 
কৃচবিহাব এবং আসামের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যয়িত হয়। সৈনিক জীবনের 
প্রতি তাঁব ছিলে। স্বাভাবিক আসজি। যুদ্ধক্ষেত্রে সনাপত্য করতেই তিনি 
আনন্দবোধ করতেন। সামরিক যশ ও কীতির আকাঙক্ষ। তাব জীবনকে 
বিপূলভাবে প্রভাবিত করে । কৃচবিহার বাজ্য বহুবাব বিজিত হলেও এবং 
এটিকে করদানে বাধ্য কর। হলেও এই রাজ্যটি নামেমাত্র মোগল সামাজের 
অঙ্গীভূত ছিলো | বাংলায় শুজার সেনাবাহিনীব সাথে আওরঙগজেব-বাহিনীর 
যদ্ধে লিশ্ড থাকার স্থুযোগন নিয়ে রাজ) ভীমনারাষণ মোগল সাম্রাজ্যের 
কামবপ জেলা অধিকার করে নিলেন । সুতরাং আর একটি যুদ্ধযাত্রার 
অজহাত সাথে সাথেই মিলে গেলে । এই অভিযানে জন্যে তীর 
পতাকাতিলে হাজারে হাজারে লোক এসে মিলিত হলে । এবং এভাবে 
গড়ে উঠলে। এক বিরাট সেনাবাহিনী । এখানে এতো। বড়ে। বাহিনী 
কোনোদিন গঠিত হয়নি । ঢাকার উত্তরদদিকের ফটকের বাইরে মাইলের 
পর মাইল ধরে সৈন্যদের ছাউনি পড়লে। এবং নদীতেও গড়ে উঠলে 
এক বিবাট নৌবহর | রসদ ও সমরোপকরণ নৌকাগুলোতে বোঝাই 
করে নদীর ডান তীর দিয়ে তিনি এই বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে ঘাত্র। 
করলেন । এ পথে কোনে তৈরি রাস্ত। ছিলো না! ফলে প্রায়শই 
তীরবতাঁ গহন অরণ্য কেটে সাফ করার প্রয়োজন হয়েছিলো । তিন 
মাসের দীর্ধপথ--- সে-পথের বিপত্তির অস্ত ছিলে। না ॥ মীর ভ্রুমল। স্বয়ং 
ইসনাদের সাথে হাতে কুঠার নিয়ে জঙ্গল, কেটে সাফ করতে থাকেন। 
বিজয়গবাঁ মোগল অশ্বারোহী সেনাবাহিনী €সনাপতির এই লুৃষ্টান্ডতে 
অনুপ্রাণিত হয়ে দঙ্গল পরিষ্কার করে অগ্রসর হতে লাগলে। । অগ্র- 
বাহিনীর তিন শত হস্তীর সাহাব্যে অবশেষে এই দীধধ পথ নিম্াণের 
কার্য সমাপ্ত হয়। রাজা ভীমনানাম্ণ কম্পনাও করতে পারেননি যে, 
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দভেদ্য অরণ্যবেষ্টিত এরূপ নিরাপদ অঞ্চলে কোনোর্দিন শক্রসেন/র)। হান। 
দিতে পারবে । মোগল সেনাদের আগমন সংবাদে তিনি হতভম্ব হয়ে 
পডেন । রাজ! ভীমনারায়ণ রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করলেন । মীর ভ্রমল। 
বিজবীর বেশে কৃচবিহারে প্রবেশ করলেন এবং সম্সটের প্রতি শ্বন্ধার 
নিদর্শনস্বরপ এর নাম র'খলেন আলমগীবনগব । তাৰ পদাপণের পৰ 
এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হলে। । মীর জুমল। ছিলেন গৌড়। মুসল- 
মান । মোগল সাহ্াজ্যর প্রাস্তদেশে অবস্থিত এই বিজিত বাজ্যটিতে 
তখনও হিন্দ্ধন্ের প্রবল প্রতাপ । শহবের মধ্যভাগে সবপ্রধান মন্দিরে 
নারায়ণের বিগহ স্বাপিত ছিলো । এটি ছিল রাজ। এবং তার প্রজাদের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 1 মন্দিরের কাছে এসে বিজয়দৃপ্ত মীর জমলা৷ অপেক্ষা 
করতে থাকেন । ক্রমে ক্রমে গোটা সেনাবাহিনী তার সম্মথে এসে স।রিবদ্ধ 
হয়ে দড়ায়। সমগ্র জনত। কুদ্ধশ্বাস । মীর জমল। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ 
করলেন এবং বিগহাটি বের কবে এনে সকলের সামনে ওটিকে ভেচঙ 
ফেললেন । তখন নমাজের সময় | মন্দিরের ছাদে আরে'হণ কবে তিনি 
নিজেই আজান দিলেন। সমগ্র মুসলিষম ইতিহাসে কৃচবিহাৰব রাজের 
প্রধান মন্দির থেকে এই প্রথম নমাজের আববান ধ্বনিত হলো । 

বিক্লয়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর মনে ইসলামের এই জয়যাত্রা অভুতপৃৰ 
প্রেরণার স্থষ্টিকরে । এই অভিযানে তাদের অপরিসীম দুঃখ-কই ভোগ করতে 
হয় । এতদ্সত্তেও আর একটি দেশে ইসলামেব বিজ পতাক। উডভূডীন করার 
জন্যে তার। মীর জমলার সাথে আসাম অভিযানে অংশ গ্রহণে আশ্রহ প্রকাশ 
করতে থাকে । হিন্দুধর্মের দমন ছাড়। মীর আমল। কৃচবিহারের বিজিত অধি- 
বাসীদের উপর কোনোরূপ নির্যাতন চালাতে দেননি । বিজিত দেশটিতে স্ুশা- 
সনের ব্যবস্থ! ন৷ হওয়। পধস্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন ॥ দেশটি রক্ষার 
জন্যে চৌদ্দশত অশ্বারোহী এবং সাত হাজার বন্দুকধারী সৈন্যের একটি 
বাহিনী দেখানে রেখে দিলেন। কৃচবিহারের রাজস্ব ধা কর। হলে দশ 
লাখ টাকা | 
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পুৰবতাঁ অপরাপর মুসলমান সুবেদারদের ক্ষেত্রে আসাম অভিষ।ন 
যেরূপ বিপধয় ডেকে এনেছিলো, মীর জ্মলার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় 
হলে। না | এটি ছিলো ভয়াল অরণ্যাচছাদিত বন্ধুর "ও বিপদসক্কুল দেশ। 
পথঘাটের ০ক'নে। বাল।ই ছিলো ন।। বহু 'দর-ব্যবধানে ছড়ানে৷ ছিলে। 
লোকালযগলি ॥। হামলাকারীদের প্রতিরোধ কর।র মতো জনবল ছিলো ন। 
সেখানে । অথচ প্রতি পদেই সেনাব।হিনীব জন্যে অপেক্ষা করতে অজ্ঞ।ত 
বিপদ | সমবিক যশেব একাস্ত উদগ্নু আকাঙক্ষ। ব্যতীত যে-কোনে! 
€সনানায়কই এই দূলডঘ্য বাধর সন্বুখীন হতে চাইতেন না| মীব জ্মল। 
সাধারণ €সন্যের মতে কাছ কবে যেতে থাকেন । এরূপ লেনানায়ককে 
সৈন্যদনস অনুসরণ না করে পারে না| পথের বাধা এতে দূরতিক্রমণীয় 
ছিলে যে, কোনে। কোনে দিন এমনও হতে যে, সারাদিন পরিশ্বম করে তার। 
এক মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করতে পারেনি । সমরাস্ত্র এবং রসদ 
সরবর'হে যাতেবিঘু ন৷ হয়, সেজন্যে তকে নদীর তীর দিয়ে অগ্যসর 
হতে হয়। কাবণ এসব ছিলে। নৌবহরের নৌকাগুলির মধ্যে । যা 
হোক, তীব দিযে অগ্রসব হওয়ার ফলে প্রায়শঃই ঘন জঙ্গল কেটে পরিষ্কার 
কর। অপরিহাষ হয়ে পড়তো । পথিমধ্যে এক দুর্গে রাজ। পূর্ণশক্তি সংগ্রহ 
করে অপেক্ষা করছিলেন । কিন্ত মীর জ্মলার কামানের মুখে দূগ ভুমিসাৎ 
হয়ে গেলে। । তিনি বিজয়দৃপ্ত পদে দূর্গে প্রবেশ করলেন এবং এই স্থানের 
নামকরণ করলেন “আতাউল্লাহঃ বা আল্লার দান ॥ কিন্ত শীগুগীরই ঘ্রীষ্মের 
অবসান হলে। | বষ৷ নেমে এলো ॥ মীর জুমলা এক বিরাট শিবির স্কাপন 
করে বর্ধর অবনান ন] হওয়। পযন্ত সেখানে অবস্থান করতে বাধ্য হলেন । 
সাত মাইল পধস্ত বিস্তৃত ছিলে! সে-শিবির। বিজয়-সাফলে বিল্রাস্ত হয়ে মীর 
জুমলা এখান থেকেই তাঁর বিখ্যাত পত্র সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেছিলেন ॥ 
পত্রে তিনি গর্বভর্ে লিখলেন যে, তিনি চীন অভিযানের পথ উন্মুক্ত করে 
দিয়েছেন । ছিতীয় অভিযানে মোগল পতাকা। সম্গাটের তাতারী আত্মীয়- 
দের পতাকার সাথে মিলিত হবে, এ-সম্তাবন৷ তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে 
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পাচ্ছেন । চেঙ্গিস খাঁর বংশধর সম্াটের এই সব আত্মীয়-স্বজন দূরতম 
প্রাচ্যে বিন পুবেই রাজ্য স্বপন করেছিলেন । মোগল সামাজ্য এরপে 
যুক্ত হয়ে এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্র পৰস্ত বিস্তৃত হবে। কিন্ত মীর 
জুমলার বিজয়ের আয়ুঘকাল নিঃশেষ হয়ে এসেছিলে। । এই দেশে বধা- 
কালীন নদীর ভয়াবহ দূপ সম্পর্কে তার ধারণ। ছিলো না। তদুপরি সে 
বছর নদীতে অভূতপূব প্রলয়ঙ্করী প্রাবনের স্ষ্টি হয়েছিলো । সমগ্র দেশ, 
পথ, প্রান্তর প্রাবনে নিমভ্জিত হয়ে গেলে। ॥ মানুষ এবং পশুর খাদ্য দৃম্প্রপ্য 
হয়ে উঠলে। । রাজ এবার নববলে বলীয়ান হয়ে চারদিক থেকে মোগল- 
বাহিনীকে আক্রমণ এবং হয়রান করতে শ্তরু করলেন । ইতিমধ্যে সৈন্য- 
দলের মধ্যে এক নিদারুণ রোগ-মহামারী আরম্ভ হলো এবং তাদের এক-দশমাংশ 
আক্রান্ত হযে পড়লে ॥ মীর জুমল। স্বয়ং রোগাক্রাস্ত হয়ে পড়লেন। স্তরাং 
বর্ষ। শেষ হয়ার সাথে সাথে শুরু হলো৷ অনিবাধ পশ্চাদপসরণ। পুবাঞ্চলে 
যে আশার দীপ উজ্ভ্ুল হয়ে জলে উঠেছিলে।, তা অকস্মাৎ নিভে গেলে । 
আর সেনাবাহিনী শক্রদের ছ্বার। পরাজিত না৷ হলেও পবাভব স্বীকার করে 
অস্তায়মান সূযের দিকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হলো । গৌহাটি থেকে আর 
একটি নূতন দুঃসংবাদ এলে। | মীর জুমলার আগমন সংবাদে কৃচবিহার-রাজ 
ভুটানে পলায়ন করেছিলেন । তিনি ফিরে এলে সমগ্র দেশ তার পিছনে 
এসে দাঁড়ালো এবং তার। মোগল সেনাদলকে বিতাড়িত করে দিলে । 
বার্থকাম, ভগ্রশ্বপ্র এবং রোগজর্জর মীর জ্মল। দ্রুত ঢাকার পথে ধাবিত 
হলেন । তিন বছর আশে যে-আশার আলোক তার চোখে উদ্দীপ্ত হয়ে 
উঠেছিলো, নিঃশেষে তা মিলিয়ে গ্রেলেো । কিন্ত রাজধানীতে ফিরে 
আসা তাঁর অদৃষ্টে ছিলো না। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ২র। রমজান তিনি 
খিজিরপুরে পরলেোকগমন করেন। চরম দূর্দিনেও যে-সেনাবাহিনী তাদের 
নায়ককে কখনে৷ পরিত্যাগ করেনি এবং যার প্রতি তাদের আনুগত্যের 
এতট,কও ব্যত্যয় ঘটেনি, তাঁর পরলোকগ্রননে তাক! শোকে সুহ্যসান্ধ 


হয়ে পড়লে। ॥ 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ৯৭ 


মোগল দরবারে মীর জমল।কে এতে!বড়ে। শজিশালী ব্ুবেদাৰ বলে মনে 
কর হতে যে, লোকে বলতে। যে, যেদ্দিন মীর জ্মলার মৃত্যু হয়েছিলো, মাত্র 
সের্দিন থেকেই আওরলজেব বাংলার বাজ। হতে পেবেছিলেন। সম্াট 
নাকি মীব জূমলাব বিজয-সাফল্য এবং ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ঈর্ধার চোখে 
দেখতেন । মীর জুমলাব মৃত্যুর সংবাদ যখন তার পুত্র সশ্রাটকে জানাতে 
আসেন, তখন আওরঙ্গজেব তাকে বলেন, “তুমি হাবিযেছা তোমার 
পিতকে ; আর আমি হারালাম আমার জীবনের সবচযে বড়ে৷। এব 
সবচেয়ে বিপজ্জনক বন্ধুকে ॥ 


যন্ঠ অধার 
শায়েস্তা খা 


ঢাঁকাব সাথে শাষেস্তা খাব নাম যেবপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হযে আছে, 
অন্য কোনে শাসনকর্তা, এমন কি, এ নগবাীব প্রতিষ্ঠাতা ইললাম খাব নামও 
সেবপ নিবিড়ভবে জড়িত হযে আসেনি । যে-যুগে মোগল সাম্মাজ্যেব 
পূর্ব সীমান্তেব প্রদেশাটি শাহ্জাদাদেব মল্লভূমি হযে দডিয়েছিলে।, পূৰ 
বাংলা যে-সমযে তঠদেৰ উচচাভিলাষ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ বনে পবিগণিত 
হযেছিলো। এবং যে-সমযে চাবদিকে অশান্তি, বিশৃঙ্খল! ও নৈবাজ্যিক অবস্থ। 
বিবাজ কবছিলো, সেই যুগেই পৃবাঞ্চলব এই শ্রেষ্ঠ স্ুবেদাব দীর্ঘকল ধবে 
নিকপদ্রবভাবে এই অঞ্চল শাসন কবে গেছেন । দিল্লীব দববাবে অপ্রতিহত 
প্রভাবেব দকনই প্রাষ এক-চতুর্থাংশ শতাব্দী ধবে তিনি শাসন-ক্ষমতা অব্যাহত 
বাখতে সমর্থ হবেছিলেন ॥ তাঁব সমসামধিক শাসনকর্তাদের যেমন উদ্থান- 
পতনেব, অনুব গ-বিবাগেব এবং যশ-অপযশেব সন্মুধীন হতে হযেছে। শায়েস্ত। 
বব ক্ষেত্রে তাব ব্যতিক্রম ঘটেছে । বার ক্ষমতা৷ এবং প্রভ'ব জীবনের শেষ 
দিন পর্ষস্ত অধিয্নান ছিলো | দীধ একাশি বছব বযসে তিনি পণ সম্ভ্রম 
3 মযাদা ট্যে অবসব গ্রহণ কবেন। 

উচ্চ বংশজাত আমীব-উল-উমাবা নওয়াব শাষেস্তা খাঁর বাজনৈতিক 
জীবন সর্বত্রকাব আুযোগ-স্ুবিবাব মধ্যেই শুক হয এবং সবপ্রকাবে 
রাজানগ্রহ এবং আনুকূল্য লাভ কবেন। উগচ ও সম্মানী বংশে জন্মগ্রহণ 
কবলেও এই পবিবারেব সৌভাগ্যেব স্ব্রপাত হয়েছিলো মাত্র দুই 
"পুকষ আগে। শায়েস্ত। খা এমন পবিব'রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 
যার সাথে জড়িত বযেছে একটি প্রেষ-কাহিনী । প্রাচ্যের প্রেষ-কাহি নী" 
গুলোর মধ্যে এটির মতে! এতো৷ আকর্ষণীয় কাহিনী খুব কমই আছে। 


প্রাচোর রহসা-নগরী ৯৯ 


ইতিহ!স ও কিংবদন্তী দৃনিয়াব আলে। সম্রাজ্ঞী নবজাহান এবং সম্া্তী 
মমতাজমহলকে যেভাবে স্মরণ কবে এসেছে, পৃথিবীর কোনে রমণীর ভ'গ্য 
তা মিনেনি । অগ্য।র পবমাম্চৰষ তাজমহল মমতাজের স্মৃতিকে চির- 
প্ীব কবে বেখছ। মমতাজেব সৌন্দর্য আর সম্না্টেব বেদনার চিরস্থায়ী 
সাক্ষী তাজমহল-_শাহজাহানেব প্রেমের মৃত ছবি তাজমহল | শায়েস্ত। 


খা! ছিলেন সম্মাজ্জী ন্বজাহ।নেব ভ্রাতুষ্পূত্র । আব ছিলেন যে-মহিল। 
তাজমহলেব মধ্যে ধূমিযে অ'ছেন, তাঁর সহোদর | 
একদ। অজ্ঞাতকূল এই ত'তাবী পরিবার ভ্রত ব্রশ্বুষ আব মধ দার উচচ 


শিখরে উপনীত হযেছিলো । এটি মুসলিম ইতিহাসের একট) লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য । শাযেস্ত। খাব পিতামহ খাজ। গিযাস ছিলেন পশ্চিম ত তাবেব 
অধিবসী। এক দবিদ্র কিন্ত সন্ত্রস্ত পরিব'বে তিনি জনাগ্রহণ কবেন। 
স্বদেশে তব উন্নুতিৰ কোনে। আঁশ। নেই দেখে তিনি হিন্দস্তানে আগমন 
কার কথা চিত্ত কবনেন। অভাবী তাতারীদের কাছে তখন এটি 
একটি স্ব্গবাজয। সমসামযিক কালে তর দেশের বহু লোক এখানে এসে 
পৌভাগোব শীষ চড়া আরোহণ কবেছিলে। । খাজ গিযাস সৌভাগ্যের 
সেই' প্রশস্ত সভকে পদক্ষেপ গ্রহণে কতপন্কল্ল হলেন । তীপ এই অভিযান 
চবম দাবিদ্র্য, দুর্দেব এবং দূঃখ-দুর্দশাব মমান্তিক -ক।হিনীতে ভরপুব । 
ক্ষীণ|জী এবং ভগ্রশ্বাস্থ্য সহধমিণীকে নিয়ে তিনি রওযান। হলেন | রসদ 
এবং অন্যান্য সামগ্রী বহনের জন্যে স'থে বইলে। একটিমাত্র অশ্ব । পথ 
মে'টেই এগু₹ত চায় না । যে সমান্য পৰিমাণ অর্থ নিয়ে বওযান। হয়েছিলেন, 
শীগৃীরই ত৷ নিংশেষ হয়ে গেলো ॥ ত,তার সীমান্তে অবস্থিত প্রাণঘাতী 
মরুভূমিতে তর! মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেন । এ মরুভুমিটি তাতার 
দেশকে তৈঘুর বংশীয় সাম্র জ্যের শেষ সীমা €থকে বিভক্ত করে রেখেছিলো । 
খাদ্যহগীন এবং সঙ্গীহীন অবস্থায় তার) দূর্ভাগোর শেষ সীমায় এসে দীড়।লেন | 
সামনে অগ্রপর হওয়া অথব! স্বদেশে ফিরে যাওয়া-__দূই-ই অসম্ভব হয়ে 
পড়ে । ভবিধ্যতের কোনো অলোই তার! দেখতে পেলেন না । দুঃখের 


১০০ প্রাচ্যের রহস্য-নগরী 


পসব1 পূর্ন কবার জন্যে এই মহাপুরোগেব মধ্যে খাজ। গিয়াসেব পত্বী 
এক সন্তান প্রসব কবলেন-_তাদের প্রথম পস্তান। ভবিষ্যতের জন্যে 
এতে। যশে।কীতির সৌভাগ্য নিয়ে যে-শিশু পুথিবীতে আবিভূ.ত হয়েছিলেন, 
তিনি এমন অশুভ অবস্থাব মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এ-কথ। ভাবতেও 
কেমন লাগে । সদ্যোজ।ত এই শিশুকে বুকে নিষে পথ চলার শক্তিটুকও 
প্রসূতির ছিলো ন।| কাজেই রাস্তাব একধারে তাকে বেখে তাবা পথ 
চলতে শুরু কবলেন | কিন্ত শীগগীরই মাত দূঃখে-শোকে ভেঙে পড়লেন । 
খাজ। গিয়াসকে তাই ফিরতে হলে! । তিনি এসে দেখেন- একট 
বিবাট কালে। অজগব শিশুটিকে কগুলি পাকিয়ে জড়িয়ে ধবে আছে! 
সস্তানকে সাপেব কবল থেকে মুজ্ঞ কবে তাবা আসন্ন এবং অনিবাষ মৃত্যুব 
জন্যে অপেক্ষা। কবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে একদল পধটক সেখানে এসে 
উপস্থিত হলো । তাবা এই দূ.স্থ পবিবাবকে সাহাযা ও পথ চলাব জন্যে 
অর্থ সাহায্য কবে । তীঁদেব জীবনেব অমানিশাৰ অবসান হযে আসে 
ক্রমে ক্রমে । নিবি তাঁব। গম্ভব্স্বানে পৌছে গেলেন । অল্প কষেক 
বছরের মধোই খাজ। গিয়াস সম্বাট অ কববের চিত্ত জব করে ফেললেন! 
তিনি সম্সাটের এমন অনুগ্রহ ও আস্বাভাজন হলেন যে, তাকে 
সাম্রাজ্যেব কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত কব। হয় এবং ইতিমাদ-উদৃ-দৌল! উপাধিতে 
ভূষিত কব হয়। যে-কঠোর সংকল্প তীর স্বজাতির চবিব্রেব প্রধন 
বৈশিষ্ট্য ছিলো, সেই গুণের বলেই খাজ। গিযাস একজন কপর্দকহীন 
তাশান্বেধী থেকে অবিশ্বাসা রকম সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সবৌচচ , এবং 
সব পেক্ষ। আকাঙিক্ষত পদ অধিকার করলেন । পরিবারের বহুজন পরিবৃত 


হযে তিনি আগ্র'র নয়়নাভিরাষ সমাধি-সৌধের মধ্যে চিরনিদ্রায় আচ্ছলু । 
তাক্রমহলের অনতিপৃরে যষুনার তীরে অবস্থিত এই সমাধিসসৌধ | 

যে শিশু চরম দারিজ্রের যধ্যে জন্মগ্রহণ করে কগ্নিস্াবী সক্ষতৃমিতে 
পরিত্যজ। হয়েছিলে।, পরিণামে তিনিই এই পরিবারের এ্রশুর্ধ, সম্রম ও 
প্রভাব সর্বোচ্চ চুড়ায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন । তার নাৰ রাখ হয়েছিলেচ 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ১০১ 


খেহেরুনিলা ব। নারী-সূষ । এই নাষের প্াার্কতা তিনি প্রমাণ করে" 
ছিলেন । তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে সুশ্রী-শেষ্ঠা । যে-সব গুণ 
নারীকে তিলে তিলে তিলোত্তম। করে তোলে, তুর সুন্দরী কন্যার মধ্যে 
সে-সব গুণের বিকাশ সাধনে ভাগ্যানৃষী খাজ। গিরাস কোনে ক্রটি করেননি । 
সঙ্গীতে, নৃত্যে, কাব্যে ও চিন্রবিদ্যায় সেকালে নারী সমাজে তার জড়ি 
ছিলে। ন। | তার মধ্যে ছিলে প্রাণের প্রাচুষ ও ওদারয, বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ 
এবং প্রফুল্লচিত্ততা | সম্ত্রাম্ত তুকাঁ বংশজাত বিখ্যাত শের আফগানের স!থে 
অল্প বয়:সই ত'র বিবাহ হয়। কিন্তু মেহেকন্িস। ব1 নারী জাতিব সূর্যের 
আকাঙ্ক্ষা ছিল আরো ওপরে । সম্রাট জাহাঙ্গীর একবার এক পলকের 
দেখাতেই তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন এবং তীকে প্রধানা মহিষীরূপে 
ল'ভকরবার জন্যে অধীর হযে ওঠেন । শের আফগানের স্ত্রীৰপে যখন 
তিনি বধমানের প্রাসাদে অববোধবাসিনী, তখন তাঁর প্রেমে মুগ্ধ যুবরাজ 
তললিম পথেব কণ্টক অপসারণের জন্যে চক্রান্তের উর্শাজাল বুনে যাচ্ছেন । 
এ-যেনো। বাইবেলে বনিত ডেভিড আর উরিয়ার কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি | 
শের আফগান পুনঃ পুনঃ জাহ।ঙ্গীরের অসুভ চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন | 
জাহাঙ্গীরের এই সব চক্রাস্ত আর শের আফগানের পৌরুষ ও পরাক্রম এই 
জাতির কাছে একট। উপাখ্যানের মতো হয়ে আছে। মানুষ অনেক কিছু 
ভূলে যাবে ; কিন্ত এই উপাখ্যান ভুলবে না | অবশেষে শের আফগানকে 
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেল। হলে৷ এবং মেহেরুন্িসা বা নারীকুলের স্য 
হলেন সম্ম।জ্ী নুবজাহান ব৷ পৃথিবীর আলে । 


এই মহিল।, যীর উচচাভিল!ঘ নারী জাতির এতিহ্যকে অস্বীকার করে 
স্বমীর হত্যাকারীকে বিবাহ করতে প্ররোচিত করেছিলো, তিনি পিতু- 
পরিবারের ভাগ্যোননয়নে কোনে? ক্রটিই করতে পারেন না, তা বলাই বাহুল্য ॥ 
অবশ্য এরূপ অজহাত দেখানে। হয়ে থাকে যে, খের আফগানই মেহেক্ুন্রিপাকে 
আদেশ করে গিয়েছিলেন জাহাঙ্গীরকে পতিত্বে রণ করতে ; কারণ তিনি 
মনে করেছিলেন যে, তিনি যদি হিন্দৃস্তানের একজন সম্রাজ্ঞী দান করে না 


১০২ প্রাচ্যের রহ স্ত-নগরী 


যান, তাহলে লেকে তাঁর পরাক্রম ও শৌধ-বীষের কথ ভুলে যাবে । যা 
হোক, জাহাঙ্গী-রর ওপর নূরজাহান অপরিসীম ভাব বিস্ত/র করেছিলেন । 
সম্র(টের সাথে যৃক্তভাবে তিনি এই সাম্রাজ্য শাসন করেছেন । সেযগের 


একটি মুদ্রায় খেপিত রয়েছে, “সম্রাট জাহাঙ্গীরের সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের 
নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা শতগুণ অতিরিজ্ঞ মূল্য লাভ করে ।” 


ইতিমাদ-উদৃ-দৌন। তার সম্াট-জামাতার ছয় বছর পূব ১৬২২ 
খীস্টাব্দে প্রলে।কগমন করেন । এর পর নূরজাহ!ন তার জামাতার জন্যে 
পিংহাসন লাভের পথ নিঘকণ্টক করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন । সম্রাট 
জাহ।ঙ্গীরের অন্যতম পুত্র শাহ্রিয়ারই তাঁর জামাতা । শের আফগ নের 
ওরষে তার যে কন্য। সম্ভান হয়েছিলো, তাকে তিনি বিয়ে দেন শাহ্‌্রিয়ারের 
সাথে । পিতার মৃত্যুর পর নুরজাহ|ন-ভ্রাতা আসফ খান জাহাঙ্গীরের 
প্রধানমত্ী নিযুক্ত হন এবং উত্তরাধিকারী শহজাহানের আমলেও এ 
পদে' অধিষ্ঠিত থাকেন। তার পরমাজ্ুন্দৰী দূহিত। মমতাজমহলের সাথে 
সহাট শাহ্জাহ।নের বিবাহ হয়েছিলে।। ক.জ্বেই সম্সট-জামাতার ওপর 
মন্ত্রী আসফ খ'নের প্রভাবের অস্ত ছিলে। না। ১৬৪১ খীস্টাব্দে আসফ খানের 
মৃত্যু হলে তীর পুত্র শ:য়েস্ত। খ৷ তার পদে অভিষিক্ত হন। শায়েস্ত। খর বয়স 
তখন মাত্র ০৩ বছর । পিত। জীবিত থাকাকালেই তিনি বহু দায়িত্ব ও মযাদ1- 
পূর্ণ পদে কাজ করেছিলেন ॥ বিহারের শাসনকতীা, সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী, 
গুজরাটের সুতবদার, গোলকৃওা যৃদ্ধের প্রধান সেনাপতি, দাক্ষিণাত্যের 
সুবেদার ইত্যাদি বছ গুরুত্বপূণ পদে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের পর অব.শষে 
তিনি বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন এবং এই পদে সুদীধ দিন অধিষ্ঠিত থাকেন। 

এভাবে ব'দশ।হ পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাস্।ব্র আবদ্ধ থাকায় 
তাঁর পদ এবং মধাদার নিরাপত্ত। জুনিশ্চিত ছিলে। | তার সমস।ময়িক অ:নক 
সহকর্মীই এরূপ ভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন । তিনিছিলেন এক সম্াটের 
শ্যালক আর এক সম্রাটের মাতুল। অথচ সিংহাসনের প্রতি তার কোনে॥ 
লোভ ছিলো! না । সাম্রাজ্য লাভের প্রতিছন্ঘিতায়. জ্যোষ্ঠভ্রাত। দারা শিকোহর 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ১০৩ 


সিংহাসন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষ। দেখ। দিলে শায়েস্তা খা আওরক্ষজেবকে 
সিংহাসন অধিকারের খ্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেন এবং এভাবে 
আওরঙ্গজেবের আজীবন কৃতজ্ঞত। অন করেন । ১৬৬৩ খ্বীস্টাব্দে 
যখন তিনি বাংলার নাযেবে নাজিম নিযুক্ত হন, তখনও তিনি একটি ক্ষতের 
আলায় কষ্ট ভেগ কবছিলেন । মাবাঠ। সবদাব শিবাজীর সাথে 
দাক্ষিনত্যে যখন আওবঙ্গজেবের যুদ্ধ চলছিহলা, সেই সময শিবাজী তরেবিত 
এক আতত'যীর অস্ত্রে আধাতে এই ক্ষতের স্থষ্টি হয। ১৬৬৩ ধীস্টাব্দে তাব 
ঢাকায় অংসা সম্ভব হয়নি! পরের বহব তিনি ঢ'কাষ আগমন কবেন ॥ 
তর কাধক।ল দ'ভাগে বিভজ্ঞ £ ১৬৬৩ থেকে ১৬৭৩ খাঁস্টাব্দ পষন্ত প্রথম 
পষায়; আর প্রা দূ'বছরের বিরতিব পৰব ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
তাঁর অবসর গ্রহণকাল পধন্ত সমযটিকে দ্বিতীষ পর্যায় বলে চিহ্নিত কর? 
যেতে প'বে। 


নয়৷ সুবেদাবকে প্রথমেই যে বিরাট সমস্যার মোকাবেল। কবতে হলো, 
তা হচ্ছে মগ ও পর্তুগীজ জলদন্গ্যদের হামলা ৷ প্ৰ বাংলা পুবতন 
ভুবেদার এবং সম্রাট শাহজাহানেব পূত্র জুলতান শুজাব প্রতি আরাকান- 
রাজ যে ঘৃণ্য আচরণ প্রদর্শন করেছিলেন, তার কোনে প্রতিশোধ না নেয়ার 
ফলে মগদের ওদ্ধত্য এবং দৌরাত্ম্য বেড়ে গেলো । নবোদ্যমে তাবা লুঠ- 
তরাজ চালিয়ে যেতে থাকে । ঢাকাব দট্টিপসীমার মধ্যে এসেও তারা 
অবাধে চালাতে থাকে তাদের লন আব ধবংসলীলা | চার বছর 
আগে মীব আমল! ঢাকায রাজধানী ফিরিয়ে এনেছিলেন । কিন্ত মীর 
জমলার সংক্ষিপ্ত শাসনকান কচবিহার ও আসাম অভিযানেই বায়িত হয় । 
মগ ও পর্তুগীজদের সাথে দীধদিনের যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ভার যেনো 
শায়েস্তা খাঁর জন্যে নিদিষ্ট ছিলে! । বঙ্গোপসাগরের মোহনাস্থ নিম্ন ভূমিতে 
ইংরেজ বণিকগণ এতোদিন ধরে প্রতিষ্ঠা লাভের আপ্রাণ চেষ্টা করে 
আসছিলে। | শায়েস্তা খার হাতে মগ আর -পর্তৃগীজগণ দমিত হওয়ার 
ফলে ইংরেজ বণিকদের পরোক্ষভাবে অনেক উপকার হলে। | 


১০৪ প্রাচ্যের রহস্য-নগরী 


_ জলদনস্থযদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারলে হছুগলীর মোহনাস্থ ইংরেজ 
কুঠিগুলির যেকি বিরাট উপকার হবে, ত৷ অনুধাবন ক:রই শায়েস্ত। খা 
নাকি ইংরেজ কৃঠিয়ালদের তাদের গোলন্দাজ সেন'দল পাঠনোর জন্যে 
অনুরোধ করেছিলেন । কিন্ত ইংরেজগণ এখানকার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ 
না করার, বিশেষ করে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রুহে জড়িত হয়ে না পড়ার সংকল্পে 
তখনও অটল ছিলে। বলে শায়েস্ত। খাকে এরপ সাহায্য ত্বেরণে অস্বীকৃতি 
জানায় । এতে শায়েস্ত। খা রুষ্ট 'হন এবং পরবর্তা কালে যখন কোম্পানী 
নৃতন নূতন স্ূবিধ। লাভের জন্যে ধন। দিতে শুরু করে, সে-সময় তিনি 
ইংরেজদের এই ব্যবহারের কথ! বিস্মৃত হননি । ইংরেজদের সহষোগিত৷ 
লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ওলন্দাজদের সাহ।য্য পাওয়ার চচষ্ট। করতে 
লাগলেন । তিনি ব্যাটাভিয়ায় দূত পাঠিয়ে জলদন্যদের নিশ্চিহ্ন করে 
ফেলার এবং আরাকান রাজ্য অভিযানে সহযোগিতা করার জন্যে অনু-রাধ 
জানালেন। ওমন্দাজ কোম্পানীর সৈন্যাধ্যক্ষ পতত,গীজ শক্তি বিংবস্ত করার 
জন্যে উদগ্রীব ছিলেন। তাই তিনি শায়েস্তা খাঁর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ 
সম্মত হন এবং ব.ঙ্াপসাগরে মোগল নৌবহরেব সাথে মিলিত হওয়া 
জন্যে দূটি বৃহৎ রণপোত প্রেরণ করেন । কিন্ত ইতিমধ্যে নান। প্রকার 
ভীতি ও প্রতিশ্ন্তি প্রদর্শনের ফলে সন্দ্বীপের পর্তৃগীজগণ বশ্যত৷ স্বীকার 
করে । এরপরে ওলন্দাজ নৌবহর এসে উপস্থিত হয়। শায়েস্ত। খঁ। 
তখনকার মতো! পততুগীজদের উপদ্রব থেকে মুক্ত হওয়ায় বিদেশীদের 
সাহায্য গ্রহণ করার মতে৷ অস্বস্তিকর পরিশ্থিতিটি সুচতুরতার সাথে এড়িয়ে 
গেলেন ! তিশি পরম শিইতার সাথে ওলন্দাজদের শুভেচ্ছার জন্যে 
তাদের খধন্াবাদ দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের আর তার দরকার নেই । 
বানিয়ার লিখেছেন, “আমি বাংলাদেশে এসব জাহাজ দেখি এবং নৌ- 


অধ্যক্ষদের সাথে সাক্ষাৎ করি । শায়েস্ত। খার এরূপ যৌখিক ধন্যবাদ 
এবং উদারতায় তার। তুষ্ট হতে পারেনি 


শায়েন্ত। খ। মগদের বিরুদ্ধে অভিধান চালনোর জন্যে ঢাকাপ্প এক 
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বির!ট বাহিনী গড়ে তুললেন | বৃড়িগঙ্গ। নদীর ওপর তিনশত যুদ্ধজাহাজ 
যাত্রার জন্যে প্রস্তত হলে! । এগুলোতে রইলে। প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ 
এবং নৌ-সৈন্যদল । তেতাল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিপুল" বাহিনী । 
নদী থেকে জলবস্াদের বিতাড়িত করার জন্যে হোসেন বেগের 
সৈনাপত্যে জাহাজে করে তিন হাজার সৈন্য মূল বাহিনীর আগেই প্রেরিত 
হলো | শায়েনম্ত। খার পুত্র ব্জরঙ্গ উমেদ খাঁর নেতৃত্বে অপর একটি 
বাহিনীকে স্বলপথে অগ্রনর হতে বল! হলো | এই বাহিনী নৌ-বাহিনীর 
সথে একত্র হয়ে গঙ্গার বন্ধীপ থেকে মগদের বিতাড়িত করে । পলায়নপর 
মগদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ৫মাগল-বাহিনী তাংদর নিজেদের দেশে 
তাড়িয়ে দেয় এবং এভাবে পূব বাংল৷ তাদের অরাজকত। থেকে চিরতরে 
'উদ্ধাব্র লাভ করে। 

বধার শেষে হোসেন বেগততর নৌ-বাহিনী নিয়ে ঢাকা থেকে রওয়ানা 
হলেন মেঘনার ভাটপথে এবং জ্গদিয়। ও আলমগীরনগর দুর্গ থেকে 
আরাকানীদের বিতাড়িত করলেন | এই দুর্গ দৃশ্টি তার একদিন মোগলদের 
হাত থেকে ছিনি:য় নিয়েছিলে। । অতঃপর তিনি সন্দ্বীপ অভিযানে যাত্র। 
করলেন । এই সন্ন্বীপেই ছিলে। অসমসাহপিক পর্তুগীজ দের প্রধান আডড | 
কিন্ত এই দ্বীপ থেকে ভার্দের বিত'ড়িভ কর। সহজ ছিলে? না! | /শ 
বছর ধরে তার! ক্রমাগত এর শক্তি বুদ্ধি করে এটিকে দূরেদ্য করে তোলে ॥ 
দূভেদ্য দুগ নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থ। গড়ে তোলার ব্যাপারে ত'র। 
বিস্ময়কর নৈপৃণ্যের অধিকারী ছিলো । য। হোক, প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগের 
পর অবশষে মোগন-বাহিনী তাদের বিতাড়িত করতে সমথ হয় । 

প্রচুর কষ্টািত এই বিজয় সংবাদপ্রাপ্তির পর শায়েস্ত। খঁ। চট্টগ্রাম জয়ের 
পথকে সহজতর করার জন্যে এক উপায় অবলঘ্ধন করলেন। যে-সব 
পর্তুগীজ সেনা আরাক।ন-রাজের পক্ষে লড়াই করতে, তিলি তাদের নান! 
প্রকার স্থুযোগ-স্ৃবিধ। দান করে আরকান-রাঁজের চাকসি থেকে তাদের 
খটনে আনলেন নিজের দলে | মগদের কাছে তারা যে-সব ম্ুবিধা ভোগ 
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করতো, তার চেয়ে অনেক বেশী সুবিধার প্রতিশ্ুতি দান কর। ছলে । 
তাদের বাণিজ্যিক স্বাধীনতা এবং রাজধানীর কাছে জমি প্রদানেব প্রতিশ্ন্তি 
দেওয়। হলো । একদিকে যেমন এসব সুবিধার লোভ দেখানো হলো, 
অন্যর্দিকে তেমনি আবার তাদের ভয় দেখ নো হলো যে, মগদেবর সাথে 
তার সম্পক ছিন্ন না করলে তাদের ধ্বংস করে ফেলা হ.ব। এভাবে 
তিনি পত্তুগীজদের নিজের দলে ভিড়াতে সমর্ষধ হলেন । পূব বাংলায় 
শায়েন্ত। খর মতো শক্তিশালী একজন শাসনক তার প্রযেোজন বহু দিন থেকেই 
অনুভূত হয়ে আসছিলে। | পর্তৃগীজর। শায়েস্ত। খাকে চিনতে পেরেছিলে। 
এবং একথ। উপলদ্ধি করেছিলো যে, তানদর লুটপ।ট আর দন্যুবৃত্তির 
দিন শেষ হয়ে এসেছে । কাজেই তাব। গোপনে আরাকান রাজ্য থেকে 
পলায়ন করে সন্গ্ীপে উপস্থিত হলে। । ০সখ'নে হে.সেন বেগ তাদের 
হুষ্টচিত্তে গ্রহণ করলেন । ম্গদের সাথে লড়াইয়ে কাজে লাগতে পারে, 
এপ ব্যক্তিদের বেছে নিয়ে তাঁর সেনাদলে ভর্তি করে নিলেন এবং 
এদের স্ত্রী, পরিবার এবং বদবাকী অন্যান্য পর্তুগীজদের ইছামতীর 
তীরভূমিতে শায়েস্ত। খাঁর প্রতিশ্ু্ত ভূখণ্ডে প্রেরণ করলেন। বিক্রমপুরের 
অনতিদ্‌রে ফিরিক্গি বাজারে তার। বসতি স্বাপন করে শান্তিপূর্ণ পথে জীবন 
ধারণ করতে শুরু করলে ! তাদের অনেকেই শায়েস্তা খার অশ্বারোহী 
বাহিনীতে যোগনান করে এবং অনেকে ঢাকায় ব্যবসায় শুর করলো ॥ 
তার। ঢাকার দোলাই খালের কাছে বাস করতো এবং সেখানে একটি মঠ ও 
গীর্জা স্থাপন কবেছিলো । ট্যাভারনিয়ার ঢাকা পধটনকালে এগুলোর 
স্বাপতা-কশলতার প্রশংসা! করেন। তাদের নিমিত আর একটি গীজ। শহর 
থেকে চাব মাইল দূরে তেজগ।য়ে এখনও বিদ্যমান আছে । ঢাকার 
গৌরবের দিনে শহর তেজগঁ। থেকে আরও দূর পষস্ত বিস্তৃত ছিলো । আজ 
শহর সেখান থেকে অনেক পেছনে সঙ্কৃচিত হয়ে এসেছে। 
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ইত্যবসরে শায়েস্ত। খাঁর পুত্রের তেনাবাহিনী ফেনী নদীতে উপস্থিত 
হলে। | এটি ছিলেো। আরাকানী বাজ্যের সীমান্ত । এখানে আবাকানী 
বাহিনী উমিদ খাকে মোকাবেলা কবাব জন্যে অপেক্ষা! করছিলে। । কিন্ত 
এই প্রথম তর। মোগল অশ্বারোহী সেনাবাহিনীব সন্দুখীন হলো । তাদের 
চেষে অনেক সুশিক্ষিত এবং যৃদ্ধনিপূণ পেনাবাহিনীই যোগল অশ্ব।বোহী 
বাহিনীৰ কাছে পধুদস্ত হযেছে । এদেব প্রচণ্ড অ'ক্রঘণেব মুখে ববর, 
'অশিক্ষিত মগ সেনারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করলো । এভ।বে আরাকা?নেক 
প্রবশ-পথ অতি সহজেই বিজিত হলে। । 

স্বলবাহিনীব আগমন সংবাদ পেষে হোসেন বেগ তাদেব সাথে মিলিত 
হওযাব জন্যে সন্দ্বীপ থেকে রওযান৷ হলেন। কিস্তআবাকানীবা ও"ৎ 
পেতে ছিলে। । তাব। চট্টগ্র।' থেকে বেবিযে এসে মোগব-বাহিনীব পথ 
বোধ কবে দীঁড়ালে৷ | বহুদিন থে.ক পতুগীজদেব সংস্পর্শে আসযষ 
আবাকানীব। নৌ-যুদ্ধে পাবদশিতা অর্জন করেছিলো ! তিন শত জাহাজ 
ভতি মগ সৈন্য মোগৰ সেনাদেব আক্রমণ করলো । কিন্তু হোসেন বেগেব 
দলে ছিলে। পত্তুগীজদের সবচেষে সুদক্ষ নৌ-সেনা। তার। যুদ্ধের মোড় 
ফিরিযে দিতে য:থষ্ট সাহাধ্য কবলে। 1! ইতিমধ্যে উমেদ খাব সেনাদল এবং 
মূল বাহি ী সেখানে উপস্থিত হলে। । তাব। আক্রমণকারী মগদেব প্রতি 
গোলা নিক্ষেপ করে ত'দের বিপবযস্ত কবে তে'লে এবং মগ বাহিশী পলাযন 
কবতে বাধ্য হলে | চট্টগ্রমের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত হলো । এইখানেই 
মগগণ তাদের শেষ শক্তি সমাবি্ট কবেছিলে৷ | তাবা শিখুতি পর্িিবল্পন। 
নিয়ে এখানে একটি দগ্গ নির্মাণ কবেছিতলো এবং এটিকে সুবক্ষিত ও 
শক্তিশালী করে তুলেছিল | দুর্গেব সৈন্যগণ নৌ-সেন'দের বিজয সংবাদেক 
জন্যে উৎকর্ণ হয়েছিলে। । কিন্ত তার পবিবত্তে যখন তার) দেখতে পেলো 
যে, নৌ-বাহিনী খোচনীয়ভত'বে পরাজিত হয়েছে, তখন তার। -যুদ্ধাস-ম্তর 
আতুগই হতোদ্যম ও ভীত হয়ে পড়লে। । স্বল ও জলপথে তার। এমনভাবে 
বিপধষস্ত হয়ে পড়ে যে, যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে তার গভীর নিশীথে 
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নিজেদের দেশে পলায়নের চেষ্ট। করতে লাগলে। । কিন্ত প্রত্যষে অরি ব্রাস 
মোগল অশ্বারোহী দল পলায়নপর মগ-সেনাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে! এবং 
জীবিতাবস্থায় যে দু'হাজার হতভাগ্য আরাকানীকে পাওয়া গেলে।, তাঁদের 
বন্দী করে গে'লামরূপে বিক্রয় করে দেওয়া হলো । চট্টগ্রাম কিন্ত বিজয়ীদের 
চরম নৈরাশ্যের স্ট্টি করে । মগেরা সমগ্র দেশ জুড়ে যেব্যাপক আকারে 
. লুটতরাজ চালিয়েছিলে।, তাত মোগল সেনারা আশা ক.রছিলেো যে, 
চট্টগ্রামে তার। প্রচুব ধন-সম্পদ পা:ব। কিন্তু ১২২৩টি কামান ছাড়া 
ধ€তিমন উল্লেখযোগ্য কিছু দেখানে পাওয়। গেলো না। শায়েস্ত। খ। 
বিজিত শহরটির নাম পরিবর্তন করে নৃতন নাম দিলেন ইসলামাবাদ । 
মোগলদের সময এই প্রথম চট্টগ্রাম বিজিত হলে।। অতঃপর এটি স্থয়ী- 
ভাবে বাংলাব অঙ্গীভূত হলে! । 

এই এক'টমাত্র অভিযন বাতীত বাংলাদেশে শায়েস্ত খার গোটা 
শাসনকালটিই ছিলে বিপ্নয়কর রকমের শান্তিপূর্ণ | মগ ও পর্তৃগীজদের 
পৌন:পুনিক হানা 'ও অমানুষিক অত্যাচারে পূব বাংলার দুর্ভা,গার অস্ত 
ছিলো না| এদেব অরজকতার তাবস!ন হওয়ায় প্রদেশে শাস্তি ফিরে 
আসে। এই শাস্তি বুক্রি্ট ও নিজিত পূব বাংল। এবং এর অধিবাসীদের 
কছে এক পরম আশীবাদরপে কাজ করেছিলে । এই সময় ঢ.ক। 
সমৃদ্ধির উচচতয শিখরে আরোহণ করে। এখান থেকে যেদব পণ্য 
বিদেশে রফতানী হতো, €দগুলোর সংখ্যা ও রকমারীই এর সমৃদ্ধির সাক্ষ্য 
বহন করে । পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই ঢাক। তার উৎপ।দিত পণ্য 
রফতানী করতো । উত্তমাশ। অন্তরীপ আবিঘকৃত হওয়ায় পশ্চিম উপকূলে 
সুরাট বন্দর ভারত এবং ইউরোপের প্রধান পণাকেন্দে পরিণত হতে থাকে ॥ 
এই বন্দরের মাধ্যমে ঢাকা তার বিপুল বস্ত্র ব্যবসায় চালাতে থাকে । 
বন্ত্ের বিনিময়ে শঙ্খ আমদানী করা হলেও বহিবাণিজ্যে তার লাভের 
পরিমাণ এতে। অধিক হতো যে, সরাসরি স্বর্ণ ও বৌপামুদ্রা আমদানীর 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এই থেকেই পৃর বাংলায় আর্কটি যুদ্রার আবির্ভাব 
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ঘটে। ট্যাভাবনিযার ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যন এই নগবী পবিদর্শন 
করতে আসেন, তখন তিনি এখান থেকে মসলিন, সিল্ক, সূতীবস্্র এবং 
ফুল-ফলেব কাজ-কবরা বস্ত্র প্রচুব পবিমাণে প্রভেন্স, ইতালী ও ইউরোপের 
অন্যান্য স্বা'ন চালান হতে দেখেন। ভুটান, আসম ও শ্যাম দেশে 
বফতানী হতে। প্রবাল, স্ফটিক ও শঙ্খ ; নেপালে যেতি। প্রচুব পরিমাণে, 
বস্ত্র, ভৌদড় চর্ম ও শাখেব চুঁড়ি। আব কবমণ্ডল উপকূলে চালান যেতো 
চাউল | ঢাকায় এঁ সময় টাকাষ আট মণ চাউল বিকোত । প্রচুব পরিমাণে 
বস্ত্র বিদেশে বফতানী হতো বটে, কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, সবচেষে মিহি 
ও সবচেষে মুলাবান বস্ত্রগুলে। বাদশাহ ও স্ুবেদাবদেব প্রাসাদের জন্যে 
নিদি্ হয়ে থাকতো! । দেশী ব। বিদেশী বণিকদেব কাছে একট নিদিষ্ট 
মূলোযেব বেশী দামেব বস্ত্র উৎপাদন শাহী নির্দেশবলে নিষিদ্ধ কর দেয়। 
হয়েছিলো ৷ এপ নির্দেশেব খেলাফ যাতে না হয সেজন্যে উৎপাদন 
কেন্দ্রসমূুহে একজন করে কম্চাবী নিযোগ কব হয়েছিলো | সবোৎ্কষ্ট 
মসলিন বস্ত্র যাতে বাইনে যেতে ন। পাবে, তা দেখাই ছিলে। তাঁর কাজ । 
বস্ত্র বর়নকারী এবং ফড়িয। আড়ৎদারদের ওপর এদের পুর্ণ কর্তৃত্ব ছিলো ॥ 
উৎপন্ন বস্ত্র প্রতি এদেব শ্যেনদৃষট্টি নিব্ধ থাকতো --যাতে করে তদর 
মনিব ছাড়। আর কেউ উৎকৃষ্টতম বন্ব ন। পায় । শাহী পরিবারেব প্র যোজন 
মিটিয়ে যে-সব বস্ত্র উচ্স্ত হতো, উৎপাদনকারীর। সেগুলে খুশিমতে। বেচতে 
পারতে ॥ যে-সব দ্রব্য বিদেশে রফতানী কর) হতো সেগুলোর সাথে এসব 
উৎকৃষ্ট উচ্ত্ত বস্থও চালান হয়ে যেতে! | ইরানে এবং আরব বন্দরসমূমহই 
এগুলে। বেশী চালান হয়ে যেতো ॥ 

চাকাই মসলিনের অতুবনীয় সূক্ষ[তা ও উৎকষ্ঠতা বর্ণনা করে অনেকেই 
অনেক কিছু লিখে গেছেন । এ সম্পর্কে লিখিত প্রাটানভম বিবরপসসুহের 
একটিতে বল। হয়েছে, “এই একই দশে তারা জুতী জা! এষন অসাধারণ- 
ভা'বে তৈথ্বি করে যে, পৃথিবীর কুরাপিও সেক্ষপ দই হয় না। এইসব 
আযার বেশীর ভাগই গোলাকুতি এবং এমন সুক্্াভাবে তৈরি যে, ঘাট হাত 
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দীর্ঘ উৎকৃষ্ট মসলিনের একট! পাগড়ি হাতে নিলে বুঝাই যাবে না যে, হাতে 
কিছু আছে । উটপ।খির ডিমের সমান একাটি নারিকেলের খোলের মধ্যে 
এরূপ একটা পাগড়ি রাখা হয়েছিলে! | গুণানুসারে উৎপাদিত মসলিন বস্ত্রের 
নানা শ্েনীবিভাগ ছিলে? এবং এগুলোর রূপক নাম ছিলে। | এসব নামের 
এএকটি হচ্ছে আব-ই-রওয়াঁন বা চলম্ত জন | আর একটি নাষ শবনম ব৷ 
শিশির | এই দই শ্রেনীর মসলিনই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান । 
ফুলের কাজ-কর। জামদানী ও মলমল খান্সর খ্যাতিও কম ছিলো ন। | স্বচহত?, 
সৃক্ষাত। ও শি-চাতুষের দিক থেকে এই শ্রেণীর বস্ত্রের জুড়ি আজে৷ মিলেনি 
আধুনিক যুগে বয়ন-শিল্পের যতোই উৎকর্ষ সাধিত হোক না কেনো, 
উৎকই্টতাব দিক দিযে এ-শ্রেণীব বস্ত্রের ধারে-কাছে যেতে পারে এমন বস্ত্র 
উৎপাদন ও সম্ভব হয়নি অথচ এ ধরনের বস্ত্র বয়নে তাব৷ যে-সব যন্ত্রপাতি 
বাবহার করতো, সে গুলো হিলো। আদিম কালের | যন্ত্রপাতি বলতে য৷ ছিলো, 
তা হত্ছ কয়েকটি বশের খণ্ড অথবা স্থুতো দিয়ে বাঁধা কযষেক টুকরে। 
বাশেব কি । এগুলোর বয়ন-পদ্ধতি কিবপ ক্রেশকর ছিল, তা এ থেকেই 
অনুমান কর। যেতে পাবে যে, আব-ই-রওয়ান ব৷ এ শ্রেণীর বস্ত্রের উপযোগী 
সক্ষ্া জুতা প্রস্তুত করতে একশত পঁচিশটি যন্ত্রের দরকার হতো । এতে 
, অপন্নিসীম সাবধানত।, ধৈষ ও দক্ষতার প্রয়োজন হতো | বয়নকারীদের 
'চোখেব ওপব এতে টান পড়তে যে, অতিত সৃক্ষা বস্ত্র বয়নে ষোল থেকে ত্রিশ 
বছব বয়সের তন্তবাধগণই ন্গযোগ পেতো । আবহাওযার আর্রতার জনোই 
প্রধানত: এবপ অত্ুযুৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব হতো বলে ঢাকার তম্তবায়গণ 
মনে করুতো | গ্ররমের ফলে বস্ত্রের উৎকৃষ্টতা ক্ষণ্র হতে পারে, এই ভয়ে 
তার। কখনও দৃপুব বেলায় বয়নকর্মে হাত দিতো না । মললিন বস্ত্র কিন্ূপ 
স্ক্ষ্ম ও স্বচছ ছিলো, প্রচলিত একটা কাহিনী থেকে তা কিছুটা অনুমান কর। 
যায়। জনৈক বয়ন-শিল্পী একটি মসলিন বস্ত্র বয়নের পর সন্ধার সুদ 
শীতলতার মধ্যে সেটি শুকানোর জন্যে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দেয় | 
কিন্ত দেখার জন্যে কোনো লোক না রেখেই সে এ স্বানথেকে চলেবায়। 
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নিকটে একটি গ্রক চরছিলো ॥ গ্রুটি ঘাসের সাথে বস্ত্রটিও খেয়ে ফেলে। 
এতে সমব্যবসানীর এতো ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, তারা৷ সবাই 
মিলে চরম অপমানের সাথে তকে শহর থেকে তাড়িযে দেব | কোনে। 
দিনই আর তাকে বযন কাধে হাত দিতে দেওয়। হযনি । 

শাযেস্ত। খর সবেদাবির আমলেই আব একজন ইউরোপীয পধটকের 
লেখায় পূব বাংলার আর একটি উজ্জুল চিত্র ফুটে উঠেছে । ১৬৬৬ 
খীস্টাব্দে ব্গদেশ পধটনকালে ফ্রানিসস বানিয়ার লিখেন, “চালের সাথে ঘি 
ও চার-পঁচ রকমেব মটরশুটি দিযে এখানে এক রকমেব খাদ্য তৈরি 
হয। এটি অতি সাধারণ লোকেব সাধাবণ খাদ্য । বলতে গেলে এক 
বকম বিন পযসায় এরকম খাবাব পাবেন । এক টাকায (বশিযা ) 
কড়িটি অথব। তারও বেশী মোবগ পাবেন ;: এ দমে সমান সংখ্যক 
হঁ(সও পাওয়৷ যাবে । টাটকা ও তোন। মাছও পধাপ্ত পবিমাণে পাওষ। 
যায । এক কথায বাংল! প্র“চুষেব দেশ সেখানে সব কিছুবই প্রাচ্য ৷ 
সে-যুগে পর্তৃগীঙ, ইংবেজ ও ওলন্দাজদের মধ্য একধপ এবটি প্রব'দ 
প্রচলিত ছিলে যে, বঙ্গদেশে প্রবেশের শত পথ খোপা আছে ; কিন্তু একবাব 
প্রবেশ করে নিঘক্রান্ত হওয়ার একটি পথও নেই ॥ বানিয়ব বলেন, 'আমি 
এমন কোনে দেশের কথ। জানি না-_যখানে এখানকার মতো এতো বিচিত্র 
শেণীর মূন্যবান পণ্য পাওয়। যেতে পারে | এসব মূল্যবান পণাই বিদেশী 
ব্যবসাধীদেব এখানে আকৃষ্ট করে । আমি যে-ধরনের চিনির কণগ! 
এর আগে উত্লরেখ করেছি, তা হচ্ছে এসব মূল্যবান পণ্যেক অন্যতম ॥ 
এখানে এতো! বিপুল পরিমাণে রেশমী ও স্সতীবস্ত পাওয়া যায় যে, 
বাংলাকে এ দ"টি পণ্যের ক্ষেত্রে মহ; মোগল সাম্রাজ্য, পার্বতী রাজ্যসমূহ 
এবং সমগ্র ইউ-রাপের মহাভাগ্ার বলে অভিহিত করলেও অতুযুক্তি হয় না। 
“এখানকার রকমানশি স্থৃতীবস্কের পরিমাণের বিপুলতার কথ চিন্তা করে 
আমি সময় সময় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছি । মোটা-মিহি, সাদা-রভীন, 
বিচিত্র বর্ণ ও জাতের বস্্রসম্ভারের বিসায়কর সমাবেশ । ওলন্াজগণ 
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বাংলাদেশ থেকে এসব বস্ত্র নিয়ে বু দেশে, বিশেষ করে জ্বাপানে ও 
ইউরোপে রফতানী করতে । ইংরেজ, পর্তৃগীজ ও ভরতীয় বণিকগণ 
যে বস্ত্র ব্যবসায় চানাঁতো, তাদের কথ! উল্লেখ না-ই করলাম ॥ রেশম ও রেশমী- 
বন সম্পকেও এ একই কথা।। প্রতি বছর যে কি বিপূল পরিমাণে এইসব 
পণ্য বিদেশে চালান যেতে, তা কেউ কম্পন করতে পাববে ন। 1 

বনিয়র ঢাক। পধস্ত এতে। পুবে না এলেও জলপথে তিনি বঙ্গোপ- 
সাগরের মোহনাস্থ যেসব অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন, সেগুলো ঠিক পূর্ব 
বাংলারই অনুপ | তিনি বলেছেন যে, এ-দেশের পৌন্দর্য ও উবরতার 
তুলন। হয় না । ফলভাবাবনত বৃক্ষরাঘী আর শ্যামসম্পদে ভর। এ-দেশ 
হাজাব হাজ।র স্বোতশ্িনী বয়ে গেছে এর ভেতর দিয়ে । এই সব -নদীর 
তীরতৃূমির কোনে কোনে অঞ্চলে ভ'লে। কৃষি আবাদ হতে | কিন্ত অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে উভয় তীর যোজনব্যাপী নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিলো । 
এগুলোতে বাস করতে বাঘ, হরিণ, শুকর ও বুনো মোবগ । পৃ বাংলার 
সে-যুগে এবং তার বহছর্দিন পরেও বাধ ছিলে। পথিকের পক্ষে একট) 
বিবাট ভীতির কারণ । বানিয়ার লিখেছেন, প্রায়শ:ই এরা অতক্িতভাবে 
হামল। করে বসতো । আমি এরূপ বলতে শুনেছি যে, বাঘের সাহস 
এতে বেড়েছে যে, এরা নৌক। থেকে ধুমস্ত লোকদের মধ্য থেকে সবচেয়ে 
তাগড়। জোয়ানদের বেছে তুলে নিয়ে যায় । নৌকার মাঝিদের মূখে 
শোন। এই' কাহিনী কতোদর সত্য, জানি না 1” পর্থের এতো সব বিপস্তি 
সত্তেও বাশিয়ারের "গ্রামাঞ্চলের এসব সৌন্দর্য অবলোকনের আগ্রহের তুক্তি 
হয়নি--যদিও ইতিমধ্যেই আমার টাঙ্ফ ও বিছানাপত্র ভিজে গেছে, 
মোরগগুলে। মরে গেছে, মাছ নষ্ট হয়ে গেছে এবং সবগুলে! বিজ্কুট পানিতে 
চুপসে গেছে । অবশ্য বানিয়ার খ-দেশের আবহাওয়ার প্রশংসা করতে 
পাকেননি। তার অনুপম ভাষায় তিনি লিখেছেন, একথ। অস্বীকার করবার 
উপায় নেই যে, এখাপকার বিশেষতঃ সমুদ্রের নিকটবর্তা অঞ্চলের আবহাওয়া 
বিদেশীদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয় । প্রথমের দিকে যেসব ইংরেল ও 
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ওলন্দজ বসবাস করতে এসেছি,লা, তাদের অনেককেই অকালে মৃত্যুবরণ 
করতে হয় । কিন্ত যখন থেকে তার। স্বাস্থ্য সম্পরকে যত্র নিতে শিখেছে 
এবং যখন থেকে এরূপ নির্দেশ জারী করা হয়েছে যে, তাদের জাতির 
লোকের বিশেষ জতীয় একটি পানীর পান কবতে পাববে না, আবক এবং 
ত'মাক বেশী খাবে না এবং যখন থেকে তার। বুঝতে পেরেছে যে, বেদে” 
বা! ক্যনাবী জাতীয় মদ দৃঘিত আবহ!ওয়াব প্রতিষেধকের কাজ করে, তখন 
থেকে তাদের মধ্যে রোগের প্রকোপ কমে যেতে থাকে এবং প্রাণহানিও খুব 
বেশী ঘটে না । পানিতে এক প্রকার আরক, লেবর রস ও অন্যান্য 
উপকরণ দিয়ে এ পাশীয €ততরি হতো । খেতে খুব সুস্বাদি হলেও স্বাস্থ্যের 
পক্ষে ত1 ছিলে বিষময় |" 
অপর একজন ফরাসী পধটক ত্র সময ঢ'কা ভ্রমণ কবেন এবং একটি 
ক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কবে যান। এর নাম জ্যা ব্যাপ্টিষ্ট 
ট্যাভানিয়ার | তিনি বানিয়ারের সাথে ভর.তর কিছু অংশ একত্র ভ্রমণ 
করেন । পটনায় এদে এদের ছাড়াছাড়ি হয় । ১৬৬৬ ব্ীস্টাব্দের ১৩ই 
জ।নূযারী ট্যাভ!নিয়ার ঢাকায় উপস্থিত হন। শায়েস্ত বা যখন গুজরাটের 
শাসনকতী ছিলেন, তখন তিনি ইতিপরে একবার তার সাক্ষাৎ লাভ 
করেছিলেন ॥। তাদের মধ্যে ষে আথিক লেনদেন হয়, তৎসম্পকে বানিয়াৰ 
এক কৌতুহলোদশিপক বিবরণ রেখে গেছেন । এ বিবরণের উপসংহারে 
ট্যাভানিয়ার বড়ে। দূঃখের সাথে বলেছেন, “এই রাজপূরুন্ঘ অন্য সব ব্যাপারে 
অতিশয় উদার ও মহান হলেও জিনিস কেনার ব্যাপারে কঠোর ভাবে 
হিসাবী 1 ঢাকায় সাক্ষাৎকারের পর অবশ্য তিনি বেশ স্বাচছন্দ্য. বোধ 
করেন । তিনি বলেন, শায়েস্তা খা £সমাট আওরকজেবের মাতুল এবং 
রাজ্য-মধ্যে সবচেয়ে চতুর লোক ।” অতঃপর তিনি সাক্ষাৎকারের বিবরণ 
দেন! ট্যাভানিয়ার লিখেছেন, টাক) আগমনের পরদিন নওয়াবকে 
সালাম দিতে খেলাম ! তাকে সোনার বুটিদার ও সোনালী ফিত। জড়িত 
কটি জমকালো লম্বা জাষং ও পানু । খচিত একাটি চাদর উপহার দিলাম ॥ 


 * এ 
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*যে ওপন্দাজটির সাথে আমি থাকতাম, সদ্ধযার দিকে তার কাছে ফিরে এলাম । 
নওয়াব আমাকে বেদানা, চীন! কমলালেবু, তরমুজ ও তিন প্রকার আপেল 
পাঠান | এসব প্রতিদানের দ্বার। ধূর্ত নওয়াব তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন 
বলে মনে হয়। তীর দ্রব্যগুলোকে ফরাসী বণিক-পফটক এতোই মুল্যবান 
মনে করেছিলেন যে, তিনি নওয়াবকে আরে। বেশী দামী জিনিল উপহার 
'দিলেন। “পরের দিন আমি কতকগুলে। জিনিস তাঁকে প্রদর্শন করলাম 
“এবং তার পুত্র নওয়াবজাদাকে €সানার গিলুটি কর] একাটি ঘড়ি, রূপোর 
“এক জোড়! পিস্ত এবং একটি দূরবীন উপহার দিলাম | নওয়াব ও তর 
'দশ বছরের পুত্রকে প্রদত্ত আমার উপহার সামগ্রীর দাম ছিলে! ৫,০০০ 
লিভার ।” ট্যাতানিয়ারের আপাতওদার্ষের মুল রহস্য প্রকটিত হয়ে পড়েছে 
তাঁর পরের দিনের ডাঁয়রীতে লিপিবদ্ধ একটি লাইনে | তিনি লিখেছেন, 
১৬ তারিখে আমার উপহার সামগ্রীর মূল্য স্থির হলে । অতঃপর আমি 
মন্ত্রীর কাছ থেকে হুত্তি নিতে গেলাম ।' বর্ণিক নিশ্চয় তাঁর উপহার 
সামগ্রীর যথাতিক্লিক্ত দাষ পেয়ে গিয়েছিলেন । 

ট্যাভানিয়ারের ঢাক। পর্যটনের আরে। দূ" বছর অতিবাহিত না৷ হওয়। 
পর্যস্ত ইংব্েজগণ ঢাকায় কোনে। কৃঠি স্তাপন না করলেও সেখানে তাদের 
প্রতিনিধি ছিলে। । তিনি লিখেন, “২২ তারিখে আমি ইংরেজদের সাথে 
সাক্ষাৎ করতে গেলাম । মিঃ প্র্যাট ছিলেন ইংরেজদের প্রেসিডেন্ট ॥* 
'তার বাসস্থানের বনন। দিতে গিয়ে ট্যাভানিয়ার লিখেন, “উচচ দেয়ালবেন্টিত 
একটি স্ব'নে তাঁর আবাস । এর ঠিক মাঝখানে একটি অতি সাধারণ 
কাঠের ঘর | সাধারণতঃ তিনি এই প্রাকার বেষ্টিত স্বানের উঠানে তীবুতে 
বাস করেন । সাধারণ ঘরে পণ্য-সামগ্রী রাখ! নিরাপদ নয় ভেবে 
খলন্নজগণ একটি বন্দর গৃহ তৈরি করে নিয়েছে । ইংরেজদের ও 
নএরক্ষপ ভালো ঘর আছে । রেভারেও অর্থাঞ্টিন ফাদারদের গীভাটি, ইটের 
তব্বি এবং দেখতেও সুন্দর 1” ২৩ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্বস্ত 
উঠাভানিয়ার তার পর্্য ক্রয়ে ব্যস্ত থাকেন | তিনি এগ্বারে। হাজায় টাকার, 
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মাল খরিদ করেন। কি ধরনের জিনিস কিনেছিলেন, তিনি তা প্রকাশ 
না৷ করলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঢাকার বিখ্যাত মসলিন বস্ত্রও 
তাঁর ক্রয়-তালিকায় অন্তর্ভু্জ হয়েছিলে। | এই বলে তিনি প্রাচ্যেব এই 
নগরীব কাহিনী সমাপ্ত করেন, “২৯শে সন্ধ্যায় আমি ঢ'কা থেকে বিদায় নিই | 
ওলন্দাজগণ ক্ষত্র ক্ষদ্র সশস্ত্র নৌকায় করে প্রায় ছয় ক্রোশ রাস্ত। আমাকে 
এগিয়ে দেয় । এই বিদায-উতসবে স্পেনীয় মদ বাদ যাযনি।”* 

শায়েস্ত খাঁর স্ুবেদারী আমলে বাংলায় ইউবোপীয কোস্পান। পো 
প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিলো | পর্তৃুগীজগণ ১৫৭৫ খীস্টাব্দে হছগলীতে 
বসবাস শুরু করে । ১৬৩২ খ্ীস্টাব্দে শাহ্‌ শুজা তাদের সেখান থেকে 
উৎখাত করেন | ওলন্দাজগণ সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর ছ্বিতীয দশকের 
শেষ ভাগে এখানে আগমন করেছিলে? । ইংরেজগণ ফোর্ট সেন্ট জর্জ 
থেকে বিস্তার লাভ করে এবং ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে উড়িষযার হরিহরপুূর ও 
বালাশোরে কঠি স্বাপন করে । এর আঠারে। বছর পবে এবং শা7য়ন্ত। 
খাঁর বাংলার সুবেদার হওয়ার বারে। বছর পৰে স্টিফেন্স ও বিজম্যান 
হুগলীতে কৃঠি নির্মাণ করেন এবং বঙ্গোপসাগরের মোহনায এটিই তাদের 
সদর যোকামে পরিণত হয় । পরবর্তী কালে শায়েস্তা খার আমলে ওলন্দাজগণ 
চ'চুড়ায়, ফবানীর। চন্দননগরে এবং দিনেমারগণ শ্রীরামপূ:র বসতি স্থাপন 
করে । ১৬৬৮ খীস্টাব্দে ইংরেজগণ ঢাকায় তাদের নতুন কঠি স্বাপন 
করে । এ সনেই বেলন পাইলট সাভিসের পন্তন হয এবং ইংরেজদের 
প্রথম জাহাজ হুগলী পধযস্তউপনীত হয় ॥ স্সুতরাং দেখ যাচেছ যে, শাষেস্ত) 
খা ইংরেজদের দুশমন ছিলেন বলে তঁ'র নামে অপবাদ আরোপিত হয়ে 
থ'কলেও এ-কথ। অস্বীকার করার উপার নেই যে, তর আমলেই সমগ্র 
বাংলায় ইংরেজদের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয় । 

১৬৬৩ খীস্টাব্দে শায়েস্তা খা! সুবেদার হলে বঙ্গোপসাগরে সংগ্রামরত 
ংরেজ কোম্পানীর পক্ষে . পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটসংকল হয়ে ওঠে। 
একটি স্বানীয় নৌক। অবরদস্তিযলকতাবে আটক করে এর ইতিপুৰে, 
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মীর জ্মলার রোষানল প্রদীপ্ত করেছিলে৷ । কুচবিহার ও আসাম অভিযান 
নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত থাকায় তার সমুচিত শাস্তির হাত থেকে রেহাই পায় । 
এই অনধিকার চর্চাকারীর দল পূর্বদেশে তাদের প্রথম আগমনের সাথে 
সাথেই মোগলদের মনে যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিলো, শায়েস্ত। খাঁর মন 
থেকে ত। দূরীভূত হয়নি । এতরৃসত্তেও তীর প্রথমবারের জ্ুবেদারির 
আমলে তাঁর সাথে ইংরেজদের সম্পক স্পষ্টভাবে তিক্ত হয়ে ওঠেনি ॥ 
ইংরেজগণ যে-সব বাদশাহী ফরম'ন লাভ করেছিলো, সেগুলোকে যদি 
সম্পকের মানদও বলে গণ্য কর হয় তবে দেখা যাবে যে, শায়েস্তা খার 
সাথে তাঁদের সম্পক ভ্রত উন্নৃতি লাভ করে | বঙ্গরাজ্যে ইংরেজর। যে-সব 
সুবিধা! ভে'গ করেছিলে।* পাঁচ বছর পরে শায়েস্তা খঁ। সে-গুলো। পুনরনূ- 
মোদন করেন। কোম্পানীর কাছ থেকে কর আদায়ের ব্যাপারে তিনি 
মীর জ্মলার নীতি অনুসরণ করেন এবং বাঘিক তিন হ।জার টাক। করে 
আদায় করেন। তিনি এক পরোয়ানা জারি করে রাজকমচারীদের 
কঠোরভাবে নির্দেশ দেন যেন তার। সরকারের প্রাপ্য কর ছাড়া নিজেদের 
জন্যে কিছু আদায় না করেন। 

মোগল প্রতিবেশীদের সাথে তাদের এরূপ সম্পক ছাড়াও কোম্পানী 
বিক্ষৰ অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিলো । এই প্রতিষিত ও স্ুবিধাপ্রাপ্ত 
কোম্পানী উচ্ছঙ্খল ও বোন্বেটে ব্যবসায়ীদের সাথে তীর সংঘষে লিপ্ত 
হয়ে পড়ে। ইংরেজগণ এদের হামলাকারী ও বোন্বেটে বলে আখ্যায়িত 
করতো! নূতন ও পুরাতন কোম্পানীর মধ্যেকার পুরানো বিরোধ 
তখন সবেমাত্র মাথা চাড়। দিয়ে উঠেছে । এই বিরোধের, ফলে বাংল! 
দেশস্ব ক্ষুদ্র ইংরেজ সমপ্রদায়টি দুটে। পরম্পর-বিরোধী শত্র-শিবিরে পরিণত 
হয় এবং তার্দের সাধারণ দূশমন ঢাকাস্ম মোগল আবেদার এবং তাদের 
মুললমান প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ-শক্তি দৃূবল হয়ে পড়ে । 
বোস্বেটেগণ হুগলী পর্যস্ত উজিয়ে এসে কোম্পানীর এলাকায় চুকে পড়তে 
এবং প্রকাশ্যভাবে কোম্পানীকে বাধা দিতো । এদের মধ্যে সবচেয়ে 
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দূর্দাস্ত ও কৃথ্যাত ব্যজিটির নাম টমাস পিট । ইনি জগৎখ্যাত হীরকটির 
আবিষ্কর্ত। এবং সবাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন যে দৃস্জন রাজনীতিবিদের নাম 
ইংলগ্ডের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তাদের পর্বপূরুষ । পরবর্তী- 
কালে তিনি স্রনাম অন করেছিলেন এবং মাদ্রাজে কোম্পনীর গভর্নর 
ও একজন সন্মানিত কর্মচারীরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন । তিনি প্রতিছন্্বী 
হামলাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে দর্দাস্ত ছিলেন এবং সরকারী দলিল-দস্তাবিজে 
“'জলদন্্য পিট” বলে উল্লেখ করা হতো । পিট বাংলার ইংরেজ 
কৃঠিসমূন্হর অধ্যক্ষ ম্যাথিয়াস ভিন:সন্টের ভ্রাতুষপুত্রীকে বিবাহ করায় 
ইংরেজ-দরবারে উর বছ বন্ধু-বান্ধব জুটেছিলেো।। ফলে ভিনসেন্ট তাঁকে 
দিয়ে জলদস্ত্যত। ব্যবসায়ে সাহায্য করেছেন--উত্বমহলে এরূপ একটি সন্দেহ 
বদ্ধমূল হয়ে ওঠেকোম্পানীর “কোন কশচারীর পক্ষে এটি জঘন্যতম 
অপরাধ বলে বিবেচিত হতো৷ | বাংলার কঠিগুলো৷ তখনও মাদ্রাজের ফোর্ট 
সেন্ট জর্জের গভর্নর দ্বারা শাসিত হতে। | বিলাত থেকে কোম্পানী দৃ' 
দ'বার স্ট্রেনশ্যাম মাস্টারকে এই সব অভিযোগের প্রতিকারকল্পে প্রেরণ 
করে এবং “ঈশুরের মহিমা ঘোষণ।, ইংরেজ জাতির মযাদা বৃদ্ধি ও 
বিশৃঙ্খল। রোধকল্পে” নির্দেশ জারী করে । 

এইসব বিরোধ ও বিশুঙ্খল। ইংরেজ বণিকদের পরম্পর বিচিছনু ও 
এক্যহীন করে তুলেছিলেো৷ । আর শায়েস্ত। খা ত। সম্তোষের সাথে লক্ষ্য 
করে যাচ্ছিলেন । ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজদের ঢ'কায় একটি 
কৃঠি নিমাণের অনুমতি দেন এবং এইভাবে তাদের বাংলাস্ব কেন্দ্রীয় 
মোগল-শক্তির ঘনিষ্ঠ সান্ধ্য আনয়ন করেন। একটি সাধারণ মোকাম- 
রূপে শুরু কর। হলেও অতি অল্লকালের মধ্যেই--১৬৭৭ খ্বীস্টাব্দে _ পণ্য 
বিক্রয় বিশেষ করে বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন বিক্রয় এতো৷ লাভজনক হয়ে' 
দাড়ায় তে, কোম্পানীর গুদামে যে-স্লে ৮৫ হাজার টাকার মাল মজদ 
কর। হতো, ত৷ বৃদ্ধি করে এক লাখ টাকার পণ্য স্টক কর। হয়। 
চার বছর পর ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানী বাংলার কঠিগুলোকে স্বাধীনভাবে 
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ব্যবসায় পরিচালনার অনুমতিদানে কতসংকল্প হয় । এই উদ্দেশ্যে তারা 
ভিনসেন্টের পদমযাদ। ক্ষুণ্ন করে । জলদন্স্যদের সাহায্য করে “ভিনসেন্ট 
যে ঘৃণাহ ধর্মীয় বাভিচারের আশ্বয় নিয়েছিলেন,” ডিরেউরগণ তাতে 
তার ওপর রুষ্ট হন। ১৬৮১ খীস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তার। বিশেষ 
ক্ষমতাসহ উইলিয়াম হেজেসকে বঙ্গোপসাগরের জন্যে কোম্পানীর এজেন্ট 
ও ডিরেউর নিয়োগ করেন । জব চানককে তর সহকারী নিয়োগ কর। 
হলে | ইংরেজ-কঠিতে কাধরত আরও পাঁচজন কর্মচারীকে নিয়ে একটা 
কাউন্সিল গঠিত হয় । 

অতঃপর এমন একটি প্রহসনের স্ত্রপাত হলো, য। বাংলায় ইংরেজদের 
ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে । ১৬৮২ খ্বীস্টাব্দের 
২৮শে জানুয়ারী কোম্পনীর গভর্নর উইলিয়াম হেজেস একজন কপোর্যাল 
ও কুড়িজন সৈনিকের একটি দেহরক্ষদলসহ বিরাট শান-শশুকতের সাথে 
ইংনণ্ড থেকে রওয়ানা হলেন । তিনি যে জাহাজে রওয়ান। হয়েছিলেন 
সেটির নাম ছিলো “ডিফেন্স” | ক্যাপৃটেন উইলিয়াম হিথ ছিলেন 
এর অধ্যক্ষ | তিন সপ্তাহ পর সংবাদ পাওয়া গেলো যে, “দস্য পিট" ও 
ক্রাউন"; নামক একটি জাহাজে বাংল। অভিমুখে যাত্রা করছেন এবং 
এটির নিরাপভ। রক্ষার জন্যে সাথে তাঁর অধীনস্থ আরও তিন-চারটি জাহাজ 
থাকবে । কোম্পানীর ডিরেইউরগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন । দ্দস্ুযু'* ও 
“লুষ্ঠনক'রীদের”” যাব্র। বানচাল করে দেওয়র জন্যে কোম্পানী সর্থবিধ 
উপায় শ কৌশল গ্রহণ করলে | কিন্ত সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেলে । 
এভাবে বিফলমনোরথ হয়ে ডিরেইটরগণ এই ভেবে নিজেদের মনকে 
প্রবোধ দিলেন যে, গভর্নর হেজেস তিন সপ্তাহ আগে রওয়ান। হওয়ায় 
হয়তে। ইতিমধ্যেই ভিনসেন্টকে বিতাড়িত করেছেন এবং পিটকে সমুচিত 
শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে তাঁর) “লুঠনকারীদের 
বিনাশ” সম্প:ক স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে, 
তার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ হয়ে যাওয়ার ফলে “সকল মানুষের মনে এমন 
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একটি শুভ প্রতিক্রিয়। সৃষ্টি হবে যে, এইসব লোকের দর্প ও মূর্থত 
সম্পর্কে এই বিশ্রাস্ত জগতের সকল সন্দেহের নিরসন হবে ।” 

'ডিফেন্স” ও “ক্রাউন” জাহাজ দৃ"টোর পাল্লা শুরু হলো। ছয় 
মাসের পথে তিন সপ্তাহের আগখে-পিছে য'ত্রা একট। উল্লেখযে।গ্য ব্যবধান 
হলেও প্রতিযোৌগিত।য় পৃৰগামী জাহ।জাট্কে পরাভূত কর একট। অসম্ভব 
ব্যাপার ছিলে৷ না । টমাস পিটের “ক্রাউন"* জাহাজটি ছিলো অত্যন্ত 
ত্রুতগামী-। দু'মাসের মধ্যেই “'ক্রাউন* থেকে “ডিফেন্স” দৃষ্টিগোচর 
হলে। | আইনানুগ কর্তৃত্ব নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে “ডিফেন্স” অগ্ুস 
হচিছিলো--কি বিপদ তাকে ধাওয়। ফরছে, সে-সম্পর্ষে সে উদাসীন। 
“ক্রাউন” অনায়াসেই বৃহদ।ক!র ও স্থৃপ্রকায় “ডিফেন্সপ”কে পেছনে ফেলে 
৮ই জুলাই বালাশোরে এসে নোঙ্গর করলে । এর এগারে। দিন পরু 
ডিফেন্স দৃষ্টিগোচর হলো | জলদন্যদের পক্ষে এ সময় প্রতিটি দিনের, 
মূল্য অপরিসীম | পিট যে সুবিধ। অর্জন করেছিলেন, তাকে পুরোপুরি 
কাজে লাগাতে এতোটুকুও বিলম্ব করলেন না । তিনি প্রচার করে দিলেন 
যে, একটি নয়৷ কোম্প।নী গঠিত হয়েছে এবং তিনি তার এজেন্ট নিযুক্ত 
হয়েছেন । একদল পর্তুগীজ ও এদেশী সৈন্য এবং ভেরিবাদকসহ তিনি 
তিনটি জাহাজে করে ইংরেজ কোম্পানীর একজন গবর্রের বেশে শান- 
শওকতের সাথে হুগলী এসে পৌছুলেন। ভিনসেণ্টের ওপর ডিরেক্টর-সভ'র 
কোনো আস্বা নেই এবং যে-কোনে। সময় তাঁর পদ!বনতি হতে পারে-_- 
এ-কথা চিস্তা করে তিনি ভাগ্যান্বেষধী ভ্রাতুষ্পুত্রের দলে যোগদান করলেন 
এবং উভয়ে মিলে হগলীর স্থানীয় শাসনকর্তার সাথে যোগাযোগ স্বাপন করে 
কতকগুলে। বাণিজ্যিক স্ুবিধ। আদায় করলেন এবং এক পরওয়ান। বলে 
নয়। কোম্পানীর নামে কৃঠি নিমাণের অনুমতি লাভ করলেন । 

উপসাগরীয় অঞ্চলে ইংরেজ কুঠিগুলোর প্রথম গভর্নর উইলিয়াম হেজেস 
এরূপ বিভ্রান্তিকর ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে এখানে উপনীত হলেন ॥ 
তাদের এরূপ অবস্থা দেখে শায়েস্ত। খা হয়তে। মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন ॥ 
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তাঁর কাছে হেজেস আবেদন জ!নালেন। আলোচন। শুরু হলে।। কিন্ত 
তার আর শেষ হয় না| স্থক্ষ্ বুদ্ধি মোথ্বল শাসনকর্ত:ও চেয়েছিলেন যে, 
ইংরেজদের মধ্যে এরূপ বিরোধ অব্যাহত থাক। পিট তাঁর অনুগ্রহ 
ল!ভের জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়ায় শাসনকর্তী যে-পরিম।ণ অর্থ দাবী করলেন, 
ইচ্ছা করেই ত। তিনি পরিশোধ করে দিলেন । কোম্পানীর গবর্নর 
অবশেষে মোগল শাসনকত্তার কাছ থেকে পিট ও তার অনচরদের গ্রেফতারী 
পরেরান৷ জারী করিয়ে নিতে সমর্থ হন ॥। তাদের গ্রেফতার করার জন্যে 
ছগলীর মোগল শুল্ক কর্মচারী বালচন্দ্র দাস ও স্ব/নীয় মোগল শাসনকর্তাকে 
নির্দেশ দেওয়। হলে। | কিন্তুপিট আরে। অধিক অর্থদান করায় গ্রেফতারী 
পরোয়!না আর কার্করী করা হলো না। দলবল সহ তাকে বিতাড়িত 
করে কোম্পানীর পথের কণ্টক অপসারিত করার ও এর উনৃতির পথে 
সাহায্য করার কোনে ইচহাই শায়েস্ত। খার ছিলে। না। 

পরের বছর “জলদত্য*' বণিকেরা এমন এক কাও্ করে বসলে।, 
যেটকে ডিরেক্টরগণ “চূড়ান্ত ধৃষ্টত।”' বলে অভিহিত ক:রন। জনৈক 
ক্যাপ্টেন এ্যালি বিরাট আড়ম্বরের সাথে হুগলী আগমন কবেন। 
ভদ্রলোক “দাষী জবি লাগানে। লাল রঙের পোখাক পরিধান করেছিলেন ॥ 
তাঁর সম্মুখ মায় নীল রঙের টুপি এবং লাল পাড় লাগানে। কোট পরিহিত 
দশজন বন্দুকধারী ইংরেজ । তাদের সন্মুখে ছিলো ৮০ জন পিয়[দ] | 
ক্যাপ্টেনের সামনে দু'টি পতাকা । যেনো কোম্পাণীর প্রতাপশালী 
প্রতিনিধি ।৮ এই €বশে তিনিহুগলীস্থ শাসনক তার সাথে সাক্ষ/ৎ করার 
মতে। ধূইতাও প্রদর্শন করলেন । হেজেস তীবু ভাষায় অভিযোগ কংরন যে, 
তিনি ব্যতীত কঠির গণ্যমান্য সবাই তার সাথে সাক্ষাৎ করেছে । তিনি 
প্রকাশ্যভাবেই মোগল শুক কর্মচারী বাপচজ্র দাসের সাথে আলাপ আলো- 
চনা করলেন এবং যাবতীয় আমদানী ও রূফতানী পণ্যের ওপর শৃতকর। 
সাড়ে তিনটাক। করে শুল্ক দিতে সন্ত হলেন । অবশেষে হেজেস লুটের 
পগলের ক্যাপ্টেনদের গ্রেফতার করে ঢাকায় যাতে তাদের প্রেরণ করা হয়, 
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সেই মর্মে শায়েস্ত। খাঁর কাছ থেকে এক হুক্মনাম। জারি করাতে সমর্থ হন। 
হুগনীর মোগল শাসনকর্তাকে এই নিরদেশ দেওয়। হয়েছিলে। | কিন্তু বালচন্জ্র 
দাসের ক।ছে পিটের দলের মুল্য ছিলে। অনেক বেশী । তিনি অত সহজে 


শিকার হাত্ছাড়। হতে দেওয়ার পাত্র ছিচলিন না। শায়েস্ত। খঁর-কাছে এক 
জরুরী আবেদনে তিনি জানালেন যে, এর। তীর শক্র নয় । পুরানে। 


কোম্পানীরই সব দে'ষ। ত'র। একচেটিয়৷ ব্যবসায় করতে চ'য় বলেই 
গোলযে।'গ পাকাচ্ছে । পিটের দলের লোকেরাও ব্যবসারী এবং তারা শত- 
কর। পাঁচ টাক। করে শুল্ক দিত রাজি আছে। তার এলাকা থেকে 
উপকারী ও দরকারী প্রজাদের কেন তিনি তাড়িয়ে দিবেন? তার সুচতুর 
শুল্ক অফিসারের যুক্তির সারবত্ত! উপলদ্ধি করতে শায়েস্ত! খার সময় লাগলো 
ন। এবং পুরানো কোম্পানী প্রদত্ত পরওয়ান। সন্ত্েও পিটের দল তার পক্ষ 
থেক কোনে! বাধ। বা অস্সুবিধ ভোগ করলে। না । হুগলী নদীর তীরস্থ 
কুঠিতে হেজেস গভর্নর পদে নিযুক্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই কোমপানীর 
ব্যবসায়ে এমন বিশুঙ্খল। দেখ] দিল যে, “কাউন্সসিলকে' এই মমে পিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ কবতে হয় যে, “এখন এজেন্টের স্বয়ং ঢাকায় শিয়ে নওয়াব ও 
দেওয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করে শুক সংক্রান্ত ব্যাপা:র ফায়সাল। কবে লুটের! 
বণিকদের এই অঞ্চল বাণিজ্য পরিচালনায় বাধ দেওয়া ছ ডা আর দ্বিতীয় 
পথ তেই 1 এ:জন্টের সাথে ঢাকায় গমন করার জন্যে রিচাড ট্রেঞ্চফিল্ড 
ও উইলিয়াম জনপনকে মনোনীত করা হলো । ডিরেক্টরদের অনুগ্রহভাজন 
ও প্রভাবশালী জব চার্নকের সাথে আলোচন৷ করার জন্যে কাসিম বজার 
হয়েই ঢাক গমন সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হলো । 

গভনর ঢাক। যাত্রার প্রস্ততি গ্রহণ করলেন। উপসগন্ীয় অঞ্চলস্থ 
ইংরেজ কঠিগুলোর অধ্যক্ষের যোগা সর্বপ্রকার শান-শওকতের ব্যবস্থা! কর। 
হলে। ৷ দু'টে। বজরা এবং পরিচারক ভূত্যদের জন্যে কয়েকটি ছোট নৌক) 
ঠিক কর হলো । ১৬৮২ খীস্টাবেদের ১০ই অক্টোবর যাত্রার প্রথম পধায়ে 
তীর। হুগ নীর উত্তরে কোম্পানীর বাগানবাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। 
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থ্রভর্নর হেজেসের সঙ্ষে রইলেন ট্রেঞ্চফিল্ড ও জনসন- আরও রইলো তেইশ, 
জন ইংরেজ ও পনেরে। জন রাজপুত সৈন্য । স্থানীয় কর্মচারিগণ অনুমান: 
করেছিলেন যে» কোম্পানীর এইসব কর্মচার্পীকে শায়েস্ত। খ। কোনে। মতেই 
সাদরে গ্রহণ করবেন না! তাই তারা যাত্রার প্রারন্তেই নান! প্রকার বাধা- 
বিষের স্ষ্টি করতে লাগলেন । বালচন্দ্র দাসের একান্ত বশংবদ পরমেশ্বর 
দাস প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের নৌক। আটক করার জন্যে লোক পাঠান ।, 
দৃ'টে। নৌক। আটক রাখা হলে ইংরেজগ্রণ বলপ্রয়োগে সে দূ'টোকে উদ্ধার 
করার চেষ্টা করে । এতে করে পরমেশ্বর দ'স হাতের কাছে যে-সব 
মাঝি ও পদ।তিক সৈন্যকে পেলেন, তাদের সবাইকে মারধর করলেন । 
কোম্প।নীর গতনরের অনেক এ-দেশী অনুচরকে ভয় দেখিয়ে ও ঘুষ 
দিয়ে তিনি হাত করলেন । গবনর প্রতিবাদ জানালেন কিন্তু কোনে, 
ফল হলো না । পাঁচ দিন ধরে তাকে আটক থাকতে হলো | বিছুতেই 
রওয়ান৷ হতে পারলেন না। কারণ, পরমেশ্বর দাসের অনুচরের। তার 
গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছিলো এবং তিনি যাত্রা করামাত্রই 
হয়রানি শুর করার জনো প্রস্তুত হয়ে ছিলো । অবশেষে ১৪ই অক্টোবর 
গভীব রাত্রে অন্ধকারে আত্মগোপন করে ইংরেজ কৃঠির মহামান্য গবনর 
পলাধন করতে বাধ্য হলেন। হেজেসের নিজের লেখায় এই কাহিনীটি 
সুন্দবভাবে ফুটে উঠেছে । তিনি বলেছেন, “সংকল্প নিলাম যে, এভাবে 
আর অপমানিত হওয়া চলবে না। মাল বোঝাই জাহাজগুলে। জনসনের 
তত্তাবধানে আগেই পাঠিয়ে দিলাম | সারারাত কোনে। স্থানে না থেমে 
যথাসম্ভব ত্বরিৎগতিতে নৌক। চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম ॥ 
তাঁদের পর চললে৷ £সন্য ও অন্যান্য অনুচরগণ | এরর পর আমি যাত্র! 
করলাম । সবার শেষে শক্তিশালী একজন ইংরেজ ও একজন স্পেনীয় 
একটি হালক! ভ্রতগ।মী নৌকায় রওয়ানা হলে । দু" ঘন্টা বাত বাকী 
থাকতে অস্ত্রধারী লোকভতি একটা নৌক। স্পেনীরটর খুব কাছে এসে 
গেলো । স্পেনীয়টি তাদের পরিচয় দাবী করে তাদের থামতে বললো ॥ 
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কিস্ত অপর পক্ষ জওয়াব দেওয়ার কোনে প্রয়োজন বোধ করলে না । 
স্পেনীয়টি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলো । ফলে ওরা ভীত হয়ে পড়ে! 
এক ঘন্ট। পর আমর। এসে ত্রিপানীতে পেঁছুলে ত্র সশস্ত্র নৌকাটি আবার 
স্পেনীয়টির কাছাকাছি এসে গেলো । সেহশিয়ার করে দেয় যে, তার যদি 
সরে ন৷ যায় তবে সে গুলী করবে । ছৌকাটি পেছনে সরে গেলে ॥ 
আমর। এ স্বানে থাকবো ন। বুঝতে পেরে তার আর উত্যজ্র করতে 


আসেনি |” 
ইংরেজ কঠিগুলোর গবনরের প্রথম যাত্রাটি এমনি বিড়ম্বনার মধ্যেই 
শুরু হয়েছিলো । অনুকূল বাযুপ্রবাহের ফলে ঢাকায় পৌীছুতে মাত্র 


এগারে। দিন লাগে । হেজেস ২৫শে অক্টরবর ঢাকায় উপনীত হয়েছিলেন ॥ 
তখন বধ। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং নদীগুলো কানায় কানায় ভতি ॥ 
হুগলী থেকে জলজ ও সেখান থেকে ঢাকায় আসতে তীদের গঙ্গা ও 
পূর্বব-জর বু নদনদী অতিক্রম করতে হয়েছিলো । তাদের নৌকাগুলো। 
ছিলে। প্রাবিত নদীসমৃহে সহজে চলার উপযোগী । কলকাতার গরম 
আর অস্সুবিধ৷ ভোগের পর একূপ একটি যাত্রা সত্যই খুব আরামদায়ক । 
বর্ষাকালে নদীতে সব সময় হাওয়৷ থাকে । এই ঠাণ্ডা হাওয়। ও, 
আরাম নিশ্চয় যাত্রীদের মনে বিজ্ময়মিশ্িত আনন্দের সৃষ্টি করে থাকবে ॥ 
আর নৌকাগুলে ভ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছিলো । হেজেস এই যাত্রার 
সকল আবষণ ও নূতনত্ব পূর্ণভাবে উপভোগ করেছিলেন । পাল তুলে 
দেওয়া হয়েছিলে) অনুকূল হাওয়ায়! বিচিত্র গঠন ও ধরনের দেশী 
নৌকাগুলে। চিত্র-বিচিত্র পাল তুলে উজানে-ভাটিতে চলাচল করছিলে ॥ 
স্বদেশ থেকে সদ্যাথ্থত গবনর হেজেসের কাছে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা 
ও আকরষণের উৎস হয়ে দাড়ায় । নদী-বক্ষে প্রবাহিত সেই বিচিত্র জীবন- 
ধার। | ধীবরগণ অনুসরণ করে যাচ্ছে তাদের যুগ-যুগ্রাস্তের পেশ! 
ক্ষত্র সদর ভিডিতে চড়ে বিরাটাকার জাল দিয়ে অদ্ভুত দক্ষতার সাথে তারা 
মৎস্য শিকার করে | নদীর বুক চিরে দৃপ্তভৃঙগীতে এগিয়ে চলছে বড়েঃ 
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বড়ে। মালহাহী নৌক) । নিঃসন্দেহে এসব নৌকায় ঢাক থেকে পণ্য নিয়ে 
হুগলী পাঠানো হচেছে। সেখানে কোম্পানীর জাহাজ ভতি হয়ে এগুলে। 
ংলগ্ডে চালান হবে। দুপুরে মাঝির আহারের জন্যে বিশ্বাম নেয়, 
আর “সাহেব লোগ”” নদীর পাড়ে গাছের নীচে বসে আহাধ গ্রহণ করে 
এবং কিছুক্ষণের জন্যে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে আরাম নেয় । সন্ধ্যা বেলায় 
দ(ড-টানা | আর রাত নেম এলে মাঝির তীর ধেঁসে গুন টানতে লেগে 
যায় । গুন টানে আগ সাথে সাথে বিচিত্র ধরনের গান গেয়ে চলে, যাতে 
করে বন্য হিংত্র পশ্ডরা ভরে পালিয়ে যায় এবং শ্রমের ক্রান্তিরও কিছুট। 
লাঘব হয়। 
হেজেস ও তার সঙ্গীরা ২৫শে অক্টে'বর ঢ.কায় উপনীত হলেন । 
ঢাকার সেই প্রশ্বর্ষষয় ও চোখ-ধাধানে। রূপ তদের তাক লাগিয়ে দিলো । 
নদীর দিকেমুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলে। লালবাগ কেল্লার গ্রগনচুষ্বী মিন'র 
ও ব্রুজগুলে। । নদী তখন কেল্লার প্রাচীর ঘেঁসে বয়ে য;টিছিলেো । 
আওরক্গ জব-তনয় শাহ্‌জাদ। মোহাম্মদ আজীম তার সুবেদারী আমলে মাত্র 
কয়েক বছর পূর্বে এই কেল্লাটির পত্তন করেছিলেন । এর অদরেই 
আকর্ষণীয় ও সুউচচ বড় ক।টুর। প্রাসাদ ॥। চল্লিশ বছর আগে শাহ্‌ শুজ। 
এটি নির্মাণ করেছিলেন ! ননীর তীরে এটিই ছিলে। সবচেয়ে আকধষণীয় 
দৃশ্য। এর সুউচ্চ মুল ফটকটি অতি উচগাঙ্গের গঠনশৈলীর একট। 
প্রকৃষ্ট নিদ্শন। এর বিরাটত্ব ও স্বপতি-বৈভব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 
ফটকের দু'পাশে কতকগুলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশপথ । মূল ফটক ও 
অষ্টকোণী গৰ্ুজটির মুখ নদীর দিকে । পাশেই অবস্থিত শারেস্ত। খা 
নিমিত ছোট কাট্রা । আকারে ক্ষদ্রতর হলেও সৌন্দর্যের দিক থেকে 
বড় কাট্রা অপেক্ষা মোটেই হীন নয়। মহান সুবেদার শায়েস্ত। খাঁর 
নামে যে. স্বপতি-শৈলী পরিচিত হয়ে এসেছে তারই আদর্শে ছোট কাট্র। 
নিমিত হয়েছিলে। । এর পেছনেই অবস্থিত চক আর তার মনোরম মসজিদটি | 
শায়েস্তাখানী আদর্শে এই মসলিদাটিও নিমিত হয়েছিলো । আবও .পেছনে 
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রয়েছে হোসেনী দালান । চল্লিশ বর আগে শাহ শুলার আমলে এটি তৈরি 
হয়। আরে। দূরে অবস্থিত ঢাকার প্রথম গৌরবের দিনে নিমিত 
ঈদগাহ । নদীর আরে! উজানে---অবশ্য নদীটি এখন সরে গেছে-_ 
শায়েস্ত। খাঁর তৈরি মনোরম সাত গন্থজ মসজিদ | শহর থেকে চৌদ 
মাইল দূরে টঙ্গী পর্যন্ত বিস্তারিত ছিলে অসংখ্য রাজপথ, জনপদ ও সৈন্া- 
শিবির | শহরের কাছে নদীতে ছিলে স্বেদারের শাহী বজরা এবং সত 
শত রণতরীর নাওয়ারা৷ বা নৌবহর । এই রণপোতগুলে। মগদের রাজ্য 
জয় করে কিছুদিন পূবে ফিরে এসেছিলো । 


এখন যেখানে কলেজটি অবস্থিত, সেস্ব!নেই ছিলে ইংরেজদের কৃঠি এবং 
হেজেস এখানেই অবস্থান করেন | অবশ্য কৃঠির অস্তিত্ব অনেকদিন আগেই 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে । কঠিটির নিমাণে কোনে চাকচিক্য ছিলে ন। এবং একমাত্র 
কারবারের উপযোগী করেই এটি তৈরি হয়েছিলো । বর্তমানে ঢাকার 
নওয়াব-প্রাসাদ যেখানে রয়েছে, সেখানে ছিলে। ফরাসীদের কৃঠি | ওলন্দাজ- 
দের: কৃঠি ছিলে৷ নদীর পাড় ধেঁষে-_-এখন যেখানে মিটফোড হাসপাতাল ॥ 
মনে হয়, শায়েস্তা খ। ল/লবাগ কেল্লার অভ্যণ্তরে কে।নে। এক প্রাসাদে বাস 
করতেন । গবন্র হেজেস এখানেই স্রবেদারের সাথে সাক্ষ/ৎ লাভ করেন 
এবং তীর মালিক কোম্পানীর জন্যে অধিকতর স্থুবিধাজনক শত প্রাথন। 
করেন । সাক্ষাৎকারে শায়েস্তা খা কটনৈতিক চাল খেললেন । ইংরেজদের 
অনেক আপগ্তবাক্য শোনালেন । অনেক মিষ্টি কথ! বললেন এবং তাদের জন্যে 
সুবিধাজনক শত মনজ্রের প্রতিশ্রুতি দান করলেন । অবৈধ ব্যবসায়ী ব৷ 
লুটেরাদের আর মোটেই সমর্থন কর। হবে না । ব্যবসায়ীদের আর নিরধাতন 
করতে দেওয়া হবে না এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের কাহু থেকে প্রাপ্য 
অর্থের অধিক কিছুই আদায় করতে দ্ভয়। হবে না । জমকানে। পরিবেশে 
ও শাহী কায়দায় আলোচনা! বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং আলোচনার 
অগ্রগতিতে হেজেস উৎফুলবোধ করেন ॥ শায়েস্ত খা খুব মহানুভবতা'র পরিচয় 
দিলেন। ঢাকায় দেড় মাস ধরে আলাপ-আলোচনা। চালিয়ে কোম্পানীর, 
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গবর্নর ও দূত হেজেস পরম পরিতুষ্টির সাথে ঢাক। ত্যাগ করলেন । শায়েস্তা 
খর মিথিটি কথায় অ.হন।দিত হয়ে লিখে পাঠালেন, “আমার ঢাক। গমনের 
সাত মাস সময়ের মধ্যে একটি ফরমান সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমান 
ও বিগত তিন বহর ধরে সকল আমদানী প:ুণ্যর ওপরই শতকরা ৫. টাকা করে 
যে শুল্কের দাবী করে আসা হচ্ছে, ত৷ প্রত্যাহার করানে। সম্ভব হয়েছে । 
বিগত কয়েক বছর ধরে সাধারণতঃ শতকর। দেড় টাক। হিসেৰে যে-শুভক 
দেওয়। হয়ে এসেছে, তর ওপর আরও ৫. ট!ক। দাবী কর। হচিছল। | তৃতীয়ত, 
আমাদের যেসব পণ্যের চলাচল সাধারণভাবে বন্ধ করে দেওয়। হয়েছিলো, এখন 
েকে সেগুলে। পূববৎ অবাধে চলাচল কর!নে৷ যাবে । চতুর্থ তঃ, পরমেশ্বর 
দাসকে তার স্থান থেকে অপসান্সিত করার হুকুমনম। মনজর করাতে সমর্থ 
হয়েছি । আমাদের কাছ থেকে জোর করে যে-সব অর্থ আদায় কর! হয়েছে, 
'সেগুলে। প্রত্যর্পণ কর। হবে । পঞ্জমতঃ, আমাদের জন্যে বাদশ হের কাছ 
€থকে একাটি ফরমান সংগ্রহের যৌজিকত। নওয়াবকে উপলব্ধি করাতে সমর্থ 
হয়েছি ।"**হে মহামহিম কোম্পানী, এই ফরমান হস্তগত করার মতো পরমায়ু 
-যদিঈশ্বর আমায় দেন, তবে কোম্পানীকে আর লুটের। বণিকদের দৌরাজ্বযে 
অতিষ্ঠ হতে হবে না। আমার ঢ'ক। সফরের ফলে যে আশাতীতি ও মহান 
সাফলয অজন করেছি, তজ্জন্য ঈশুরকে অশেধ ধন্যবাদ |” 

নবাগত হেজেস ভারতীয় কৃটনীতির কুটিন ধারার খবর র'খতেন না। 
কিস্ত যে উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে তিনি তাঁর ঢাক সফরের সাফলোযর কথ। 
বর্ণন। করেছিলেন, ত। নিবে যেতে দেরি হলো না । অবস্থার কোনে। পরিবর্তন 
হলো না । সব কিছুই আগের মতোই চলতে থাকলে | শায়েস্ত। খর সকল 
প্রতিশ্রতি সত্তেও বালচন্দ্র দাস ও তার অনুচর পরযেশ্বর দাসের শ্রীবৃদ্ধি 
অব্যাহত রইলে।। গবরন্নর হেজেস অচিরেই উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর ঢাক! 
সফরের ফলে কতকগুলো প্রতিশ্ব্তি ও মিহিট কথ ছাড় আর কিছুই তিনি 
পাননি । তর ঢাক। সফরকে কেন্দ্র করে তিদ্মি আশার যে বিরাট সৌধ 
গড়ে তুলেছিলেন, তা যখন খুলিসাৎ হবে গেলে তখন কোম্পানীকে লিখিত 
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পত্রে ক্রুদ্ধ হয়ে শায়েস্ত। খাকে “বৃদ্ধিন্রষ্ট অথব নওয়াব" বলে বর্ণনা করলেন । 
কিন্ত নওয়াব ফ্ইংরেজ বণিকদের পরিস্থিতি সম্পকে পৃর্ণভাবে সজাগ ছিলেন, 
তা হেজেস অপেক্ষা আর কেউ বেশি করে উপলব্ধি করতে পারেননি ॥ 
হগলীতে কোম্পানীর আভ্যস্তরীণ ব্যাপার সম্প.ক শায়েস্ত। খার কাছে যে সংবাদ 
আস.ত লাগলো, তিনি বেশ আগ্রহভহে সেগুলো শুনতে থ'কেন |] ১৬৮৪ 
খ্রীস্টাব্দেব. অক্টোবর মাসে খবর এলো যে, কোম্পানী হেজেসকে পদচ্যত 
করে জন বিয়র্ডকে তব স্থলাভিষিক্ত কবেছে। দ্বিতীয়তঃ, উপসাগরাঞ্চলীয় 
কঠিগুলোকে আবাব ফোটি ০েণ্টে জর্জের নিষন্ত্রণাধীন কৰা হযেছে এবং 
গিফোর্ড করমগ্ডল উপকল ও বঙ্গোপসাগরাঞ্চলের কোম্প।নীব প্রেসিডেন্ট 
নিযুক্ত হয়েছেন । কিস্তগিফোড অচিবেই বাংলাদেশ ত্যাগ কবলেন | জন 
বিষাড তার পদেব গুরুদাযিত্ব ও দৃশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে পড়েন এবং অবশেষে 
প্রাণত্যাগ করেন। 


ঠিক এই সময় থেকেই বাংলাষ ইংরেজদের ইতিহাসে একটি গুকত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে । পরিবতীনই একটা ক্ষুদ্র বাণিজ্য 
কোম্পানীকে একট। বিবাট বাজনৈতিক শক্তিতে বূপাস্তরিত করে | ইংরেজ 
কৃঠির কর্তাগণ ক্রমশঃই উপলব্ধি করতে থাকেন যে, যে মোগল সাম্বাজ্যের 
বিপুল শক্তি ও কতুৃত্বেব ওপর তী'রা এতোটা ভরসা] কবেছিলেন, তা এখন 
নিজের দাযিত্ব ও কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। দিল্লীর বাদশাহর কাছ 
থেকেতীার। ফরমান সংগ্রহ করতে পারতেন । কিন্তু ঢ'কার সুবেদাবের কাছে 
এসে এই সব ফরমান পুনঃ পুনঃ অকেজে। হয়ে গেছে । স্ুবেদ'রও আবার 
তাঁর কর্মচারীদের অত্যাচার ও শোষণ বন্ধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন । 
উপসাগরীয় অঞ্চলস্ত ইংরেজদের মধ্যে ধীরে রাজনৈতিক দৃষিটতঙ্গীর এই 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে । এন্ধপ অবস্থায় তাদের কাছে দু'টি 
মাত্র পথ খোল! ছিলে! । ব'ংলাদেশের ব্যবসায় গুটিয়ে ফেল, কারণ 
মোগলশজি তাঁদের আশ্ক্সপানে অক্ষম ; অথব। প্রয়োজনবোধে স্থানীয় 
শাসনকর্তাকে অগ্রাহ্য করার মতে) শি সঞ্চয় কর। | নিজেদের অস্তিত্ব 
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রক্ষার জন্যে ইংরেজদের নিজেদের পায়ে দাড়ানোর অপরিহাধত। সম্পকে 
যার। দৃঢমত পোষণ করতেন, গবর্নর হেজেস ছিলেন তাঁদের অন্যতম | 
এবং তিনি উপসাগরের মোহনাস্থ সাগর হ্বীপে একটি দুর্গ স্থাপন করে 
লুটের। বণিক ও মোগলদের মোকাবেলার ব্যবস্থা করার জন্যে উত্ববতন 
কর্তৃ পক্ষকে বারংবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন । লুটেরাঁদের দৌরাত্ম্য থেকে 
কোম্পাণীর বাণিজ্যকে রক্ষা এবং কৃঠিগুলোর নিরাপত্ত। বিধানের অজ্হাতে 
প্রেসিডেন্ট গিফোড গঙ্গার মোহনায় এরূপ একটি দূর্গ নিমাণের অনুমতি 
প্রাথন৷ করে ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্ত। খার কাছে আবেদন জানান। কিন্ত 
শায়েস্ত) খঁ। দূর্গ নিমমাণের প্রস্ত/বে সন্দিহান হয়ে পড়েন এবং অনুমতিদানে 
বিরত থাকেন। তখন এ-কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠো হে, যঃ 
কিছু কর। দরকার, তা ঢাকাস্থ সুবেদারের বিনানুমতিতেই করতে হবে ॥ 


কিন্ত প্রথমের দিকে কোম্পানী খুব ভয়ে ভয়ে চলতো৷ এবং মোগল-শক্তির 
সাথে বিরোধিতা করার মতে। চুড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞ/পন 
করে । কারণ মোগল-শক্তির সেই দোদও প্রতাপের কথ। তখনও তাদের মন 
থেকে মুছে যায়নি । এতদৃসত্বেও তারাও এ-কথ। মেনে নিতে বাধ্য হয় ষে, 
হয় পাতৃতাড়ি গুটানো, নয়তো সাহসিকতাপূণ পদক্ষেপ গ্রহণ-_এ-দুটে৷ ছাড়া 
আর দ্বিতীয় পথ নেই। তাদের চিরাচরিত সাবধানতাসহ তারা কতকগুলে! 
আধা-ব্যবস্থা। গ্রহণ করলো এবং মূল সমস্যা্টকে পরিহার করে চট্টগ্রাম 
আক্রমণের সুপারিশ করতে লাথলে। । রাজ! দ্বিতীয় জেমসের নিকট থেকে 
শায়েন্ত। খী। ও তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি আদায় 
করে ডিরেক্টর-নভা বঙ্গে'পসাগরে তাদের বৃহত্তম সামরিক শক্তি: প্রেরণ 
করলে। | ছিতীয় জেমস তখন সিংহাসন রক্ষার ব্যাপারে এতো! ব্যস্ত ছিলেন যে, 
এতো দরদেশে কোম্পানীর দুঃসাহসিক কার্ষে আগ্রহবোধ করতে পারেননি | 
কোম্পানী প্রতিটি জাহাত্ে ১২টি থেকে ৮০টি কাসানসহ দশটি যুগ্বা- 
জাহাজ এবং ছয়শত সৈন্যের একটি ধাছিনীকে প্রেরণ কক্সলো |. ভাইস” 
এ্যাডমিরাল নিকলসনকে অধ্যক্ষরূপে নিধুজ্ত কর! হলো | আরে চারশত 
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সৈন্য দিয়ে এই বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে মাদ্র।জস্ব কোম্পানীর 
গবর্নরকে নির্দেশ দেওয়া হলে । এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিলে! চট্টগ্রাম 
দখন করে সেটকে উপস!গরের পৃবাঞ্চংল কোম্পানীর অস্ত্রাগরে পরিণত 
কর1- পশ্চিম উপকূলে ফোটি সেন্ট জর্জের ক্ষেত্রে যেমন কর। হয়েছিলো ॥ 
ঢাক? থেকে আরে। দূরবর্তী স্বানে একটি অধিক শক্তিশালী ঘাটি স্বাপন করে 
সেখান থেকে ক্রমশঃ হুগনী পধস্ত অভিযান সম্প্রসারিত কবার উদ্যম গ্রহণ 
কর। হয়। চট্টগ্রামে তাদের শক্তি পৃণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওযার সাথে সাথেই তার) 
ঢাকায় রওয়ানা হবে এবং শায়েস্ত। খাকে তাদের খুশিমত শত মনজুর করতে 


বাধ্য করবে--কোম্পানীর ৫সন|বাহিনীকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়৷ ছিলো | 
একট। ভীতু ও ভীক কোম্পানীর পক্ষে হঠাৎ এন্সপ স্পধিত পদক্ষেপ 


বিস্ময়কর বটে । এ সঙ্কট-সময়ে কি ধরনের ব্যবস্থ। গ্রহণ প্রয়োজন ছিলে), 
কোম্পানীর ডিরেঈটরগণের তৎ্সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিলো না । দোর্দও- 
প্রতাপ মোগলদের শক্তিব ভয়ে বছুরিন ধরে চরম ভীত-কম্প্র হয়ে থাকার পরে 
অকস্মাৎ যখন ডিরেক্টরগণ মোঁগলদের অসীম ক্ষমত। সম্পকে সন্দিহান হয়ে 
উঠলো, তখন তারা অর একটা চরম পথে ধাবমান হলো । তারা যেনে 
বলুগাহীন হয়ে গেলো! এবং আলোচনা হতে লাগলো যে, কোম্পানীর সৈন্যগণ 
ঢাকায় গিয়ে সুবেদারকে ৫কাম্পানীর বাবসায়ের সুবিধাজনক শর্ত মনজুর 
করতে বাধ্য করবে | সম্রাট আওরঙ্গজেবের শ্েষ্ঠতম স্থবেদার শায়েন্ত। খার 
প্রাসাদে বসে এর। তাঁকে কোম্পানীর সুবিধাজনক শত বলে দেবে এবং ত৷। 
মণ্ুর করতে বাধ্য করবে । নিজেদের শক্ি সম্পর্কে মাব্র;তিরিক্ত ধারণ!র 
বশবততাঁ হয়ে এই অভিযান প্রেরিত হলো ॥ কিন্ত সূচনাতেই এটিকে দূভাগোর 
সন্ুবীন হতে হলে | প্রতিকূল বায়ুর জন্যে এর যাত্রঃ বিলম্বিত হতে লাগলে! 
এবং ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজগুলে৷ পরস্পর বিচিছন্ন হয়ে পড়লো ॥ 
কতুপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করে ভাইস-এ্যাভমিরযাল অবশিষ্ট কটি জাহাজ 
লিয়ে বঙ্জোপযাথরের পথে রওয়ানা হলেন । জাহাজ ক'টির নাম ছিলে) 
“বিউফোর্ট” *ন্যাথনিয়েল” এবং রোচেক্টার” ॥ ছগলীতে এসে এগুলে। নোওক 
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করলো । মাদ্রাজ €েকে প্রেরিত চারশত সৈন্য এবং এদেশী খ্রীপ্টানদের 
নিয়ে গঠিত একদল অশ্।রোহী সৈন্য নিয়ে জব চান্ক এখানে তাদের জনে 
অপেক্ষ। করছিলেন । ইংরেজগণ এসব “নটিভ' খ্রীস্টানদের 'ভেরি সরি 
'ফেলোজ' বলে অভিহিত করতো । বস্ততঃ সংখ্যায় যতো নগণাই হোক 
ন। কেন, বাংলায় বৃটিশ সৈন্যদের আগমন শায়েস্ত। খকে সচকিত এবং 
ব্যবস্ব। গ্রহণে উদ্বদ্ধ করে তুললো । তিনিসঙ্ষে সঙ্গে তিন হাজার পদাতিক 
ও তিনশত অশ্বারোহী দেনার এক বিরাট বাহিনীকে হুগলীর শাহী দৃগে 
প্রেরণ করলেন ॥। ইংরেজদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের 
মনে ত্রাসের সঞ্চার করাই তর লক্ষ্য ছিলো । তদের শক্তি এভাবে বৃদ্ধি 
হওয়ায় মোগল করমচারিগণ উদ্ধত মনোভাব গ্রহণ করলেন । ইংরেজদের 
ব্যবসায় বন্ধ করে দেওয়৷ হলে এবং স্থানীয় বাজারে ইংরেজ-সেনাদের ক্রয়- 
বিক্রয় নিষিদ্ধ করে ওয়। হলো । ইংরেজ-সেনাদের কার্যত: অবরোধাবস্থায় 
দিন কাটাতে হলো ॥ পরিস্থিতি এমন বিস্ফোরণমুখী হয়ে উঠলে। যে, 
একটা সামান্য ঘটনাই প্রকাশ্য যুদ্ধ বাধিয়ে তোলার পক্ষে যথেই ছিলো ॥ 
২৮শে অক্টোবরে সে-ঘটন। ঘটে গেলে। ॥ তিন জন ইংরেজ সৈন্য জিনিসপত্র 
কেনার জন্যে বাজারে প্রবেশ করে | কিন্তু বিক্রেতাগণ তাদের কাছে কোনে? 
জিনিস বেচতে অস্বীকার করলো । সৈন্যগণ এতে প্রতিবাদ জানায় ॥ 
স্থানীয় শামনকর্তার লোকজন এসে তাদের প্রতি চরম দৃব্যবহার করে এবং 
"অবশেষে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সংবাদটি ইংরেজ-কঠিতে 
দাবাঠির মত ছড়িয়ে পড়লো । জব চার্ক এমন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন যে, সূ অস্ত যাওয়ার আগেই পুণ প্রতিশোধ গ্রহণ পৰ সমাপ্ত হলে। । 
শক্রপক্ষের কামান-শ্েণী দখল করা হলো । স্বানীয় শাসনকর্ত। পলায়ন 
করবেন । ইংরেজ সৈন্যগণ “সমস্ত রাত ও পরদিন পধস্ত গুলীবষণ ও 
আক্রমণ চালিয়ে গেলে।' এবং মোগল শাসকের একটি জাহাজ দখন করলো । 
তারা, উপকূলভাগে ঘন ঘন আক্রমণ চালালো এবং যা-কিছু পেলো লুণ্ঠন 
হ্করলো ও অবণিষ্ট সব কিছু জালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিলো । কিপ্ত 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ১৩১ 
জব চ.নক আসনু বিপদের কথ। চিন্ত। করে এরূপ বিপজ্জনক স্থানে অবস্থান 
কর। সঙ্গত মনে করলেন না । তিনিহুগলী নদীর মোহনাস্থ হিজলী দ্বীপে 
প্বঁটি সরিয়ে নিয়ে গেলেন । 


শায়েন্ত। খা! এই সংবাদ পাওয়ামাব্রই ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন । 
দূববঠী কৃঠিগুলোর এ-জন্টদের আটক কর! হলে! এবং হুগনী-ঘাটির 


শক্তিবৃদ্ধির জন্যে একটা বিরাট পদাতিক তেনাদল প্রেরিত হলো | ঢাকাস্থ 
কে:ম্প নীর এজেন্ট ওয়াটুসের অবস্থাও করুণ হয়ে উঠলো ; তন বিরুদ্ধে 


যে চরম ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! হয়নি, তা শায়েস্তা খঁর উদারতা ও মহত্বেরই 
পরিচারক | অবশ্য এ-ব্যাপারে ওয়াটুসের হিন্দু বন্ধু বড়মলের পি ছুটা। 
হাত ছিলে। ; বড়মল ছিলেন শায়েস্তা খাঁর একজন বিশ্বস্ত অন্চর | 
তিনি তার প্রভুকে বুঝালেন যে, হুগলী-কুঠির ককীতির জন্যে ঢাকার কুঠিকে 
দারী কর) চলে না এবং ওয়াটুস শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য ছাড়া অন্য কোনো 
কিছু.ত লিপ্ত হননি । ঢাকার এজেন্ট এভাবে রেহাই পেলেন । ডিসে- 
স্ববের শেষের দিকে -ওয়াটুস বড়মলসহ হুগলী অটিমূখে যাত্রা কনলেন। 
শায়েন্ত। খ। বড়মলকে য্দ্ধবিরতি সম্পকে আলে!চনার জন্যে প্রেরণ করেন । 
চার্নক হুগলী থেকে স্ুতানুটিতে চলে খ্বেলেন এবং সেখান থেকে বড়মলের 
মাধামে শায়েস্তা খার কাছে তাঁর দাবী-দাওয়া পেশ করলেন । একটি 
দর্গ নির্বাণের সেই পুরাতন দাবী তো রইলোই-__তৎসঙ্গে কুঠিগুলোর স্ষতি- 
পূরণ, টাকশাল স্থাপন এবং বাণিজ্যিক স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন কব 
হলো । এসব দাবী পেশ কর! হলে শায়েস্ত। খা তর স্বভ'বসিদ্ধ রীতি 
অনুবায়ী মিষ্টি কথায় জানিয়ে দিলেন যে;না সবই মনজর করা হবে । শাস্তির 
শর্তাবলী আলোচনার জন্যে তিনি বড়মলসহ আরো দূই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি 
নিযুজ্জ করলেন।, বঁমান কলকাতার উত্তরাংশে সুতানুটিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত 
হলো । ইংরেজদের দাবী সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র প্রণীত ও সম্পাদিত 
হলে। ; -শায়েস্ত। খর চুক্িপত্রটি তাঁর কাছে প্রেরিত হলো এবং তার. সাথে 
অব চার্নক অনুরোধ জানালেন যে, সম্রাট স্বয়ং যেন এটি অনুমোদন করেন ॥ 
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কিন্ত ত্রিশ বছর ধরে ভারতীয় জীবনধারার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
থাকলেও ভারতীয় কুটনীতির কটিল গতিধার। সম্পর্কে জব চানকের শিক্ষার 
আরে। বহু কিছু বাকি ছিলো! | কাগজে-কলমে পিখিত দাবীসমূহ শায়েন্ত। 
খাঁর কাছে পেশ করা হলে তিনি নিজ মূতি ধারণ করলেন । নগণ্য কেংম্পানী 
প্রাচ্যের শ্ষ্ঠ শাসনকর্তার কাচ্ছে এমন ওদ্ধত্যপূর্ণ দাবী পেশ করতে পারে, 
একথা মনে করতেই বৃদ্ধ স্বেচছাচারী শাসনকর্তার রোাগ্নি পূর্ণমাত্রায় 
আলে উঠলে । আদতে তিনি প্রস্ততি গ্রহণের জন্যে এতারদিন ধণর ক!ল- 
ক্ষেপ করে যাচ্ছিলেন মাত্র । তিনি সুবে বাংলা থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে 
দেওয়ার হুকুম জারী করলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের গ্রেফতার ও কুঠি- 
গুলে বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে চতুদিকে নির্দেশ দেওয়৷ হলে। । হুগলীর 
ইংরেজদের সমূদ্রে বিতাড়িত করার হুকুম দেওয়া হলো । টাকার প্রতি- 
ক্রিয়ার সংবাদ পা'ওয়ামাত্রই চার্নক হিজলী দ্বীপে আশ্বয় গ্রহণ করার পৃবে 
যতখানি সম্ভব লুণ্ঠন ও ধৰংসলীল। চালিয়ে গেলেন। হুগলীস্থ শাহী অফিস- 
আদালত পুড়িয়ে দিলেন এবং থানাস্ব দূর্গগুলো৷ অধিকার করলেন । কিন্ত 
ধবংসলীলা ৫বশীদিন চালানো সম্ভব হলো না| বিফলমনোরথ হয়ে হিজলীতে 


তিনি পশ্চাদপসরণ করলেন ॥ 
কোম্পানীর আমলাদের পশ্চাদপসরণে শায়েস্ত। খা মনে মনে বোধ করি, 


খুশীই হয়েছিলেন । সমগ্র বাংলাদেশের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর জায়গা তার? 
বেছে নিয়েছিলো । বছরের সবচেয়ে কষ্টদায়ক দিনগুলে। তাদের সেখনে 
কাটিয়ে দিতে হলে । শায়েস্ত। খা জানতে পেলেন যে, ইংরেজ-সেনাদের 
বেশীর ভাই ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে প্রাণত্যাগ করেছে । ঘার। বেঁচে 
আছে, তাদের অত্যন্ত হালক। কাজ করারও সাম্য নেই | তিনি হয়তো: 
এদের বিরুদ্ধে আর কোনো ব্যবস্থা! গ্রহণ করাকে তীর পক্ষে অযোগ্য কাজ 
বলে মনে করেছিলেন । তাই তিনি তাদের নিজেদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে 
দিলেন। স্থানীয় মোগল সেনানায়ক তাদের উত্যত্ত$ করে তুলেছিলেন এবং 
বার বার তাড়া করে তাদের অবস্থা! সঙ্গীন করে তুলেছিলেন বটে ! কিন 
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শায়েস্ত। খ। তাদের মোটেই আমলে আনেননি । অবশ্য বল। হয়ে থাকে 
যে, তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল শক্রতাচরণ করে গেছেন । তা যদি 
সত্য হতো। তবে তাদের বাংলাদেশ থেকে চিরতরে উৎখাত করে দিতে 
সামানাতম বেগও তাঁকে পেতে হতে। না। তদের এরূপ সঙ্গীনাবস্থার 
কয়েক মাস পরেই তিনি তাদের উলুবেডিয়৷ পর্যস্ত আসতে এবং নিবিখে 
ব্যবসায়-বাণিজ্য চাল!তে দিয়েছিলেন | শায়েন্ত। খাঁর এজপ উদার ব্যবহারেব্র 
দ্বিবিধ কারণ থাকতে পারে । বোম্বাইয়ের ইংরেজগণ রুই হয়ে সুরাট 
থেকে সরে গিয়ে প্রকাশ্যে আওরজজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করে । 
অলযুদ্ধে তাদের দক্ষতার দরুন তার। মোগলদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রায় পঙ্গ 
করে ফেলে এবং হজ্বাত্রীদের মক! গমনে বাধার স্যষ্টি করে । আওরঙ্গজেব 
তখন হায়দরাবাদ জয়ের ব্যাপারে খুব ব্যস্ত ছিলেন | অন্যপ্র বৃদ্ধ-বিগ্রহ পরি- 
হার করার জন্য ইংরেজদের সাথে শান্তি স্থাপনে উৎস্রক হয়ে পড়েছিলেন । 
বোন্বাইয়ের দিকে তার। যেসব সুষে 'গ-স্ুবিধা ভোগ করতে!, সেগুলো হত্যপণ 
করা হলে। | বাংলাদেশেও এ সব সুবিধা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে সশ্রাট 
শায়েস্তা খার কাছে এক নিদেশ পাঠালেন | সম্রাটের হুকৃমনাম। ঠিক সময়- 
মতোই এসেছিলো । যার ফলে চাননক এবং তীর সঙ্গীদের প্রাণ বাচলো। । 
তথ!পি ঢাক। থেকে ২র। জুলাই শায়েস্তা খঁ! তাকে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, 
তার মধ্যে সুবিধাদি দানের ব্যাপারে এমন অনিচছার ভাব ফুটে উঠেছিংল। 
যে, চার্নক ত৷ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন । ১৬ই আগস্ট তারিখে তিনি 
আর এক পত্রে ইংরেজদের হুগলী প্রত্যাবতন করে ব্যবসায় করার অনুমতি 
দেন। কিন্ত ক্ষতিপূরণ, কর রহিতকরণ.এবং টাকখাল স্বপনের দাবী অগ্রাহ্য 
করেন। জব চানক অত:পর স্ুতানুটিতে ফিরে আসেন । বছদিনের অভিজ্ঞতার 
ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এটি হবে সবচেয়ে সুরক্ষিত ঘাঁটি | 
ইংরেজদের ছোটথাটে। ব্যাপারগুকলাকে শায়েন্ত। খ। যে অবঙ্ঞার চোখে 
দেখেছিলেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি আশি বছর বয়সে. 
পদার্পণ করেছিলেন | মন তার শান্তি ও বহ-আকাডিক্ষত অবসর যাপনের 
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জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলে । তিনি একটি শতাব্দীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ 
কাল যাবৎ বাংলাদেশ শাসন করেন। ইংরেজদের লিখিত ইঠিহাসে 
“স্বেচছাচারী” ও “বুদ্ধিত্রষ্ট বৃদ্ধ নওয়াব" চিত্রিত হলেও প্রাজ্ঞতা, বিচক্ষণত। 
ও ন্যায়ান্গতার জন্যে বাংলার শাসনকতা:দর মধ্যে তিনি বিশিষ্ট হয়ে 
আছেন | স্বভাবিকভাবেই তিনি ইংরেজদের অনধিকার প্রবেশকারীর দল 
বলে মনে করতেন ॥ তিনি সার। জীবন শুধু শ্রদ্ধা ও কনিশ লাভেই 
অভ্যস্ত ছিলেন । কাজই তার পক্ষে ইংরেজদের বাগাড়ম্বর ও ওঁদ্ধত্যপূর্ণ 
দ|বী-দাওয়। বরদাশত কর। মোটেই স্বাভাবিক ছিলো না। কিন্তু তিনি 
যে ইংরেজদের প্রতি বিশেষ কোনো বিছেষ বা বৈরীভাঁব পে।ষণ করতেন, 
এরূপ মনে কর। অযৌক্তিক বলে মনে হয় । তার। তার হাতের একাস্ত 
নাগালের মধ্যে ছিলো । তিনি কাষতঃ তাদের বিরুদ্ধে বৈরিত কত্বুলে 
সমগ্র বাংলদেশ থেকে তিনি যে তাদের উৎসাদিত করে ফেলতে 
পারতেন, তাতে কোনে সন্দেহ নেই । ভাইস-এঞ্যাডনিরাল নিকলসনের 
নৌবহন্েের উপস্থিতির ফলে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিলো সন্দেহ 
নেই ; কিন্তু তথাপিও শায়েস্তা এঁর সেনাবাহিনীর সাথে তুলনা করলে 
তার মুষ্টিমেয় কয়েকটি সৈন্যমাব্র । যে সুবেদার সাত শ' রণতরীর একাট 
নৌবহর সৈন্য ও অস্ত্রশস্রে সজ্জিত করতে পেরেছিলেন এবং এক লক্ষ 
তেতালিশ হাজার সৈন্য মগদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি যদি 
ইচছা করতেন তবে আর কিছু না হোক কেবল সংখ্যার জোরেই 
ংরেজদের অনায়াসেই পিষে ফেলতে পারতেন । আওরঙ্গজেব তখন 
অন্যত্র যুদ্ধের ব্যাপারে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, হুগলীর একটি অখাত 
গ্রামের সামান্য হাঙ্গামার কথ! তাঁর কর্ণগোচর করা হলে প্র স্বানটি 
কোথায়, তা জানার জন্যে মানচিত্র তলব কর। ছাড়া আর কিছুই 


করার তার অবসর ছিলো না । বাংলাদেশের সকল ক্ষমতাই সুবেদারের 
হাতে নাস্ত ছিলো । তার আমলে কোম্পানীর ঢ'কান্থ অসহায় আমলাদের 
কোনে ক্ষতি সাধিত হয়নি । এটি তাঁর মহত্ব ও সহ্‌দয়তারই পরিচয় 
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বহন করে ॥। তার স্বেদার্ি লাভের পূবে কোম্পানীর যে অবস্থা ছিলে? 
তার অনেক উন্বৃতি হয়েছিলে তর অবসর গ্রহণের প্রাকালে। 

মোগল সায্াজ্যের সুবেদারদূপে শায়েস্ত। খা সমসাময়িক কালের সবার 
ওপরে বিশিষ্ট হয়ে আছেন । তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই 
যে, তিনি এই সদাসশঙ্ক, বিক্ষন্ধ ও বি্বস্তপ্রায় প্রদেশে বহু-আকাঙিক্ষত 
শান্তি একুন দিয়েছিলেন । বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের পর থেকে 
কখনে৷ এই প্রদেশ একতা দীঘ্দিনের শাস্তিভোগ করতে পারেনি । তখনকার 
দিনে এই শাস্তি যে কতো বড় আশীবাদের বস্ত ছিলে এবং যিনি এই 
শাস্তির আশীবাদ বয়ে আনতেন, তিনি ঘে কত বড় কৃতিত্বের অধিকারী 
ছিলেন, আজকের দিনে তা সম্যকরূপে উপলদ্ধি কর। সম্ভব নয় । তাঁব 
আমলে ঢাকা সমৃদ্ধির চুড়ান্ত শিখরে উত্তীণ হযেছিলো | মুসলিম স্বাপত্য- 
শিল্লের আদশে অপুব কূশলতার সাথে গড়ে উঠেছিলো অসংখ্য হত্ন্য । সেগুলো 
ঢ]ক। নগবীকে মনোরম আভরণে সঙ্জিত করেছিলে । তিনি মমব প্রস্তব 
দিযে তব প্রিরতমা কন্যার যে-কবর ও সমাধি সৌধ নিমাণ করেছিলেন, সেটি 
পূব বাংলার মুসলিম স্মৃতি-সৌধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর । আর কোনে 
স্টবেদ'র ব। শাসনকতার স্মৃতি ঢ।কার সাথে এমন অবিচ্ছুদ্যভাবে জড়িত 
হয়ে নেই | প্রকৃতপক্ষে ঢাক শায়েস্ত। ধারই নগরী । হুগলীর মোহনায় যে 
নিন্দিত ও ক্ষুদ্র কোম্পানীর কা কলাপকে শায়েস্তা খ। অবজ্ঞাভরে উপেক্ষ। 
করে গেছেন, তাদেরই বংশধরেরা তার নগরীতে নূতন রাজধানী স্থাপন 
করেছে--এটি যদি তিনি আজ কো:নাক্র:ম দেখতে পেতেন তবে তাঁর 
মনে কি প্রতিক্রিনার স্যষ্টি হতো তা জানার কৌতুহল অনেকের মনে 
স্বাভাবিকভাবেই জাগতে পারে । 


প্রচুর বয়সে ও অপরিসীম মধদা নিয়ে শায়েন্ত এ স্গুবেদারি পদ 
ত্যাগ করলেন এবং যে নগৰ্রীতে বসে এতো দীর্ঘদিন ধরে সুবে বাংলা 
শাসন করেছিলেন, সেখান থেকে প্রস্থান করলেন । তার বিদায়-পবটিও ছিলো 
অত্যন্ত গৌরবব্যগ্রক | তাঁর বিদায়-সিছথিলে সমস্ত শহর ভেঙে পড়েছিলো ॥ 
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পদমর্যাদা অনুমায়ী প্রাপ্য সকল ব্াষ্ট্রীয় সন্মান তাকে প্রদর্শন কর। হলে! । 
পশ্চিম ফটক বরাঝর তিনি অগ্রসর হলেন । ফটকের কাছে এসে থেমে 
গেলে৷ সেই বিপুল জনতার মিছিল | এখান থেকেই বৃদ্ধ বুবেদার তার 
নগরীর কাছ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করলেন । তীর অ'মলে ঢাকায় 
অভুতপূৰ সমৃদ্ধির বান ডেকেছিলো । তখন চালের দাম নেমেছিলে। টাকায় 
আট মণে ॥ বিদারক্ষণে তর শেষ নির্দেশ ছিলো যে, তিনি যে পশ্চিম 
তোরণ দিয়ে এখন নিঘক্রাস্ত হলেন, তা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয় । 
একটি ফলকে লেখা হলে যে, পুনরায় চাউলের দর শ্রস্তরে না নাম। 
পর্যস্ত কোনে শাসনকর্তা যেনো এই ফটকটি ন। খোলেন । উতকীর্ণ 
ফলকটি পশ্চিম তোরণে স্বাপন করা হলো । তাঁর এই নির্দেশ কেউ 
অমানা করেনি । চলিশ বছর পরস্ত এটি বন্ধ ছিলে! | পরে সরফরাজ 
খানের সুশাসনের ফলে বাংলায় আবার সমৃদ্ধির দিন ফিরে এসেছিলে! | 
চাউলের মুর্য স্তরে আবার €নমে আসায় তার আমলে ফটকটি পুনরায় 
খুলে দেওয়৷ হয়। 

ঢ!'ক। থেকে বিদায় গ্রহণের পচ বছর পর -৮৬ বংসর বয়সে 
পরিপূর্ণ গৌরব ও সন্মন নিয়ে শায়েস্তা খা আগ্রায় শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করলেন। এরূপ দীর্ঘ ও নিরবচিহনু সাফল্যের গৌরব ভোগ 
করার পর পূর্ন শাস্তির মধ্যে জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করার 
সৌভাগ্য মোখল শাহী পরিবারের খুব কম রাজপুরুঘের ভাগ্যে ঘটেচছ। 


সপ্তম অধ্যায় 
বাংলার রাজধানীরূপে ঢাকার শেষ দিনগুলো! 


শায়েস্ত বার বিদায়ের ফলে তখনকার মতো ইংরেজদের বিশেষে কোনো। 
স্ুবিধ। হলে। ন। | আওরঙ্গজেব দাক্ষিণ!তোে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপুত থ|কাকালে 
সামরিকভ'বে কোম্পানীর দি.ক দৃষ্টি ফিরালেন এবং মোগল নৌবহবরের ক্ষতি- 
সাধন এবং নিষেবাজ্ঞা সন্বেও মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দূর্গ স্বপনের জন্যে 
তাদের বিরুদ্ধে প্রতিকশাধ গ্রহণে উদ্যত হলেন । ইতিমতধ্য তার আজীবন 
দূশমন মারাঠাদের সাথে তিনি সন্ধি স্বাপন করেন। প্রচণ্ড রাগের বশে 
তিনি রাজ্য থেকে ইংবরেজদের নিমূল করে ফেলার হুক্ম জারী করলেন। 
তীর ছকুম যখন ঢাকায় এস পৌঁছলে, তখন শায়েস্ত। খঁ। কার্ধভার থেকে যুক্ত 
হয়েছেন এবং বাহারূর খান অস্থায়ীভাবে কাষভার গ্রহণ করেছেন | সম্ম।টের 
নিদেশ পাওয়ামাত্র তিনি তা তামিল করার কাজে ম:নানিবেশ করলেন। 
কোম্পানীর ঢাকাস্থ এজেন্ট এবং সদ্ধি-শর্ত আলোচনার প্রেরিত আয়ার ও 
শ্াডিল নামক দূ'জন কাউনিসল-সদস্যকক সাথে সাথেই বারাগারে নিক্ষেপ 
করা হলো এবং বঙ্গেপসাগরের মেহনা 'থকে ইংরেজদের চিরতরে 
বিতাড়িত করার নির্দেশ ছুগলীতে পাঠালে) হলে । 


কিন্তু বড়ে। দেরীংত এই নির্দেশ পৌছেছিলো | ইংরেজ কোম্পানী 
অনেক চিস্ত।-ভাবনার পর স্বেচহায় বংলা থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধাস্ত গ্রহণ 
করে । কয়েক মাস অংগে ক্যাপুটেন হিথ ন'মে একজন অস্থিরমতি, 
উগ্রব্বভাব এবং আস্ফালনসবস্ব ব্যক্তিকে কোম্পানী উপসাগরাঞ্চলে উদ্ভতত 
গে.লযে'গ ও অণাস্তির নিরপন এখং স্থানীয় সরকারের সাথে কোম্পানীর 
সম্পকের উন্নতি সাধনকলে প্রেরণ করে । এই ব্যজির ক্ষমতা ও যোগ্যতার 
ওপর কোম্পানীর যে কেনেো। এতো বড়েো। আস্বঃ জন্মেছিলেো, তার কোনে! 


রী প্রাচ্যের রহস্য-নগরী 


যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যানি । তার আগমনের ফলে কোম্পানীর 
দুর্দশ। বরং বেড়েই গেলো । চারদিকে নান। প্রকার বিপদপাত ও গোলযোগের 
দরুন জব চানক ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারী যখন বিপধস্ত এবং নিদারুণ 
অশাস্তিতে তাদের উন্মাদপ্রায় অবস্থ, ঠিক মেই সময় একট। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের 
মতে! হাদের কাছে ক্যাপ্টেন হিথের আকস্মিক আবির্ভাব । তর আগমনের 
সাথে সাথেই অবিকল একট। প্রহসন নাটকের অভিনয় শুরু হলো । দশ- 
এগারোটি জাহাজের অধ্যক্ষতা নিয়ে ১৬৮৮ শখ্বীস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর 
তিনি হুগলীতে অবতরণ করলেন । আগমনের সাথে স'থেই তিনি ঘোষণ। 
করলেন যে, ৫কোম্পানীর সকল বিষয়ের চড়াস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমত। 
তাঁকে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি যে নির্দেশ দেবেন, তা সমগ্র বাংলাদেশ 
এবং বঙ্গেপসাগরে কোম্প।নীর সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রযোজ্য হবে । জব 
চানক ওতার সঙ্গীর! এই অপ্রতযাশিত সংবাদে হতভম্ব ও সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন ॥ 
সবকিছু চুকিয়ে দিয়ে ১০ই নবেম্বরের মধ্যে পাত্তাড়ি গুটানোর জন্যে 
তদের নির্দেশ দেওয়া হলো । এতে তাঁদের মন আরও বিশ্ষবধ হয়ে 
উঠলো 1 বাহাদুর খান আরাকানরাজের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণের 
প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন শুনতে পেয়ে কাগুজ্ঞানহীন হিথ স্ুবেদারের কাছে 
এক হঠক:রিতাপৃণ এবং মারাত্বক প্রস্তাব করে বসলেন । প্রস্ত/বে জানানো 
হলো যে, চোম্পানীকে প্রদত্ত স্থবিধাসস্হ পৃণন্ধপে ভোগ করতে দেওয়া 
হলে এবং দূর্গ নির্মাণ করতে নেওয়া হলে তার অভিযানে কোম্পানী 
তাঁকে সাহায্য করবে । আর তা দেওয়া না হলে তার। বাংলাদেশ থেকে 
চলে যাবে এবং “বেড়াহীন কৃঠিগু-লা” নিয়ে এখানে আর বাণিজ্য করকে 
না। কিন্তু পত্রের জওয়াবের অপেক্ষ। করার মতে। ধৈষ তার ছিলে 
না? অনেক আস্ফালন ও তজন-গ্র্নের পর এই অস্থিরমতি ক্যাপ্টেন 
নির্ধারিত তারিখের দূ”দিন আগেই রওয়ান। হলেন । ভেবে দেখলেন ন। 
কোম্পানীর ঢাকাম্ব কর্মচারীদের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে । এর পরপ্রায়. 
চার মাস ধরে বাংলাদেশস্ক কোম্পানীর সব কর্মচারী ও অন্য সব কিছু 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ১৩৯, 


জাহাজে নিয়ে তিনি 'এ-বন্দর সে-বন্দর করলেন' এবং অবশেষে ১৬৮৯ 
খীস্টাব্দের 85। মার্চ জব চানক এবং তীর কাউন্িসিলকে বোম্বাই বন্দরে 
নামিয়ে দিলেন। 

একমাত্র ঢাকাস্থ এজেন্ট সকল ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হন এবং কার।- 
প্রাচীরের অন্তরালে থেকে বাংলায় কে।ম্প।শীর প্রতিনিধিত্ব করতে লাগলেন । 
আর কয!প্টেন হিথ মাদ্রাজে গিয়ে আস্ফ।লন ও বড়।ই করতে থাকেন |. এই 
অন্তঃসারশূন্য গর্ব ও নিষ্ফল আস্ফালনই তীর জীবনের ব্যথতার জন্যে দায়ী । 
অপর পক্ষে জৰ চারনক অশেষ ধৈষ নিয়ে সুযোগের অপেক্ষ। করতে থাকেন । 
পনের মাস ধরে তিনি দীর্ঘ কষ্টদায়ক দিনগুলে৷ অতিবাহিত করেন। 
পাশ্চাত্যের র)জনীতির বিস্ময়কর পরিবর্তন ও গতিধারা জল্পকে তিনি 
অবহিত ছিলেন এবং অনুমান করেছিলেন যে, অবস্থার পরিবতন ঘটবেই । 
তাই তিনি স্থযোগের অপেক্ষায় দিন গণছিলেন। 

আওরক্ষজেবের রোৌধবহ্ি যেষন অকস্মাৎ জলে উঠেছিলো, তেমনি 
অকস্মাৎ ত। নিবে গেলে। | সে সময় তার একমাত্র লক্ষ্য ছিলে মার ঠাঁদের 
দমন করা। তিনিবঝতে পারলেন যে, ইংরেজদের শক্রু না করে যদি 
তাদের মিব্রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে এ-ব্যাপাছে তাঁর সুবিধা হবে। 
ইংব্েজগণ প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণ। করার পর তার মালাবার উপকূল ভগ 
থেকে মোগল নৌবহরকে প্রার বিতাড়িত করছিলো । ভারতের সাথে 
আরব রাজ্যের ব্যবসায় ক্ষেত্রে এবং হজযাত্রীদের গমনের পথেও তার। 
দৃশ্তর বাধার স্থষ্টি করেছিলে। । তা ছাড়াও ইংরেজদের কাছ থেকে €ে 
ব।ণিজ্য-শুলক আদায় হতোঃ এই বিরোধের ফলে তা বদ্ধ হয়ে গিয়েছিলে। 
এবং এতে করে তার প্রচুর আথিক ক্ষতি হয়েছিলো । আওরজজেব 
অগৌণেই তীর কঠোর মনোভাব পরিত্যাগ করলেন এবং ইংরেজদের প্রতি 
অধিকতর উদার নীতি গ্রহণের পক্ষপ!তী হয়ে পড়লেন । ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে 
বিজাপুরে তাঁর শিবিরে শাস্তির শর্তাবলী রচিত হলো৷ | ইংরেজদের পক্ষ 
থেকে প্রতিনিধিত্ব করলেন স্যার জন চাইভ্ড ॥ 


১৪০ প্রাচ্যের রহস্য-নগরী 


“ই শান্তি-চুক্তির ফলে সদ্য নিষৃক্ত বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খানের 
কাছে সম্মবাট একটি ফরমান প্রেরণ করলেন । ফরমানটির তারিখ ২৩ 
এপ্রিল, ১৬৯০ শ্বীস্টাব্দ । ফরমানে বল! হলো £ 

“একথা আপনার অবহিত হওয়। কর্তব্য যে, ইংরেজগণ তাদের অবৈধ 
কাধকলাপের জন্যে যে অনুতপ্ত হয়েছে, এটি তাদের সৌভাগোঃর বিষুর | 
তাদের পূর্বগৌরব ম্লান হয়ে পড়ায় এখন তার। উকিলের মাধ্যমে তাদের 
জীবন রক্ষার এবং অপরাধ মারজনার জনো আবেদন জানিয়েছে । ত'দের 
প্রতি আমার অতিরিক্ত অনুগ্রহবশতঃ আমি তাদের মাফ করলাম | সতিরাং 
আমার ফরমান প্রাপ্তিমাত্র ব্যবস্থ। গ্রহণ করবেন যাতে করে তাদের প্রতি আর 
কোনে। অস্গুবিধা না কর। হয়। তাঁর। আগের মতই স্বচছন্দে ব্যবপায় করে 
যাবে । আমার এই হুকম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে বলে আশা করি । 


ইব্রাহীম খান সাথে সাথেই আওরঙক্গজেবের নির্দেশকে কাধকরী করার 
কাজে মনোনিবেশ করলেন । তিনি ছিলেন অত্যস্ত শান্তিপ্রিয় এবং অদ্ভুত 
প্রকৃতির মানুষ । তর সময়ে যখন চারদিকে বিক্ষুব্ধ রাভানৈতিক পরিস্থিতি 
বিরাজ করছিলে! এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো, তখন তিনি 
গ্রশ্থরাজির মধ্যে মগ্রু হয়ে থাকতেন এবং ফর[সী পাগুলিপির ম্ষোদ্ধারে নিবিষ্ট 
হয়ে থাকতেন | সামরিক যশের প্রতি তাঁর তিলমাব্র আগ্রহ ছিলে না । 
ইংরেজদের প্রতি তিনি কোনে। বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না। 
ইব্রাহীম খান শির-বাণিজ্যের উন্ুতির জন্যে খুব আগ্রহশীন ছিলেন | 
সম্রাটের নির্দেশ পাওয়ামাত্রই তিনি কোম্পানীর ঢাকাস্ম এজেন্টকে মুজি 
দিলেন এবং কোম্পানীর কৃঠিসমূহ ও অন্যান্য সম্পত্তি তাদের প্রত্যপণ 
করলেন। মাদ্রাজে জব চার্নককে তিনি পত্র দিলেন । চার্নক প্রথমে 
স্বাভাবিকভাবেই দ্বিধাশ্বিত হয়ে পড়েছিলেন । কিন্ত অবশেষে তিনি ১৬৯০ 
খুীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট পুনরায় ন্ুতানুটিতে ফিরে এলেন | বাংলায় 
ইংরেজদের ইতিহাষে এটি একটি স্মরণীয় দিন । মার্র ত্রিশ জন সৈনিক 
নিয়ে ইংরেজ কঠিনমুহের প্রধান অধ্যক্ষ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ 
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করলেন । তিনি সবপ্রথম সুতানাট পুনর্গঠনে হাত দিলেন। এখান থেকেই 
পরবতা কালে গড়ে ওঠে কলকাতা মহানগরী । প্রত্যাবর্তনের পর চার্নক মাত্র 
আড়।ই বছর জীবিত ছিলেন । তিনি জানতেন ন! যে, তর এই ক্ষদ্র উদ্যমটি 
পরবর্তীকালে বৃটিশ সাশ্তজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীরূপে পরণতি লাশ্ড করবে । 
সেন্ট জন পীর্জা-প্রাঙ্গণের এক বিরাট সমাধি-সীবের অভ্যন্তরে কোম্পানীর 
এই জঁদরেল কমচারী স্রমাহিত হয়ে আছেন । দীর্ধ ত্রিশ বছর ধরে তিনি 
পরম আনুগত্যের সাথে কোম্পানীর সেবা করে গেছেন। তিনি সেখানে 
আজ চিরনিদ্রায় অভিভূত। কিন্ত আজ ধাঁর। তার তৈরী পথ ধরে এগিয়ে 
চলেছে তার। তাকে ভোলে নাই । 

শাসনদক্ষ ও শক্তিশালী শায়েস্ত। খর বিদায় গ্রহণের স্বপ্পকালের মধ্যেই 
বাংল।দেশে আবার গোলযোগ ও অশান্তি মাথ। চাড়। দিযে উঠলো । ১৬৯৬ 
খীস্টাব্দে শোভা শিং নামে একজন হিন্দু জমিদার বধ্ধমান-রাজের ওপর 
কৃপিত হয়ে উড়িষ্যার আফগানদের সাহাষ্যে তাকে আক্রমণ করেন । 
একমাত্র এক পুত্র ব্যতীত রাজা স্বয়ং এবং গোট। ব্লাজপরিবার এতে নিহত 
হন | বর্ধমান-রাজের এই পুত্রটির নম ছিলে জগণ্ রায় । তিনি ঢাকায় 
পলায়ন করেন এবং স্থুবেদারের সাহায্যপ্রারথী হন । কিন্ত ইব্র/হিম খান তার 
গ্রন্থরাজি নিয়ে মশগুল ছিলেন । জগৎ রায়ের আবেদনে তিনি তেমন সাড়া 
দিলেন না । যশোরস্থ সামরিক শাসনকর্তাকে বিদ্রোহীদের শায়েস্ত। করার 
হুকুম দিয়েই তিনি কতব্য সমাধা করলেন । কোম্পানী এতদিন ধরে 
যে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলো, ইব্রাহিম খানের নিক্ষিয়তাই তা তাদের 
হাতে এনে দিলে। । বিঞ্রোহীর! ভ্রত অগ্রসর হয়ে হুগলী অধিকার করে 
নিলে ! স্বানীর মোথল শাসনকর্ত। কোম্পানীকে সাহায্য করতে অগ্রসর ন৷ 
হওয়ায় এবং ঢাকাস্থ স্বেদারের কাছ থেকেও কোনো সাহায্যের সম্ভাবনা 
ন৷ থাকায় কোম্পানী আত্মরক্ষার ব্াবস্ব। স্বহস্তে গ্রহণ করতে বাধ্য হলো 1 
এমন অবস্থায়ও ইযাহীম খান সজাগ হয়ে উঠলেন না। কোম্পানীর 
আবেদনের অওয়াবে তিনি কোম্পানীকে নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার 
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জন্যে একট। অস্পন্ট ও ভাস! ভাস! নির্দেশ দান করলেন । স্ত্ানুটির 
ইংরেজগণ, চন্দননগরের ফরাসিগণ এবং চুচুড়ার ওলন্দাজগণ নিজেদের মত 
করে এই নির্দেশের ব্যাখ্য। করলো এবং স্ব স্থ কৃঠিগুলোকে অস্ত্রশস্ত্রে 
স্গরক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলে। । মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে 
, ইংরেজদের এই প্রথম সামরিক প্রস্ততি । তখন তার। বুঝতে পারেনি যে, 
তার। কি বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করছিলো । এ সত্য স্বীকৃত হয়ে 
গেলে যে, মোগল শক্তি তাদের রক্ষা করতে অক্ষম এবং ভবিষ্যতে তাদর 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে । ফোটি উইলিয়মের দৃগ-প্রাচীর 
গড়ে উঠলে। | বাংলায় ইংরেজদের ইতিহাসের এটি একটি স্রণীয় ঘটন। | 

কথিত আছে, আওরঙ্গজেব সংব।দপত্রের মাধ্যমে সবপ্রথমে এই বি:দ্রা- 
হের সংবাদ জানতে পান । ইঝাহীম খান এমন উদাসীন ও শিক্কিয় হয়ে 
পড়েছিলেন যে, এতো বড় একট। গোলযোগের সংবাদও সগ্রাটের গেচরে 
আন। প্রয়োজন মনে করেননি । কর্তবোর প্রতি স্ুবেবারের এবংবিব অবহেলার 
জন্যে সম্মাট এতে। রাগান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন থে, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তর 
পৌত্র আজীম-উশৃশানকে বাংলা, বিহার ও উড়িঘ্যার শাসনকতী। নিযুক্ত 
করে পাঠান । ইঞ্সাহীম খানের সংক্ষিপ্ত জুবেদারীর এইভাবে যবনিকাপাতি 
হলে। | তার উত্তরাধিকারী বাংলায় না পৌছ। পরস্ত ইন্রাহীম খানের পুত্র 
অরবদস্ত খানের ওপর শাসনভার ন্যস্ত হলে।॥ জবরদস্ত খান ছিলেন 
পিতার ঠিক বিপরীত । তিনি উৎসাহী সৈনিক এবং উদ্যষশীন শাসনকতী। 
ছিলেন এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অভিযাঁন পরিচালনা করে- 
ছিলেন । নয় সুবেদার বাংলায় পদাপণ ন। কর। পধস্ত তিনি এই অভিযান 
চালিয়ে যান। 

১৬৯৭ শ্রীস্টাব্দে আজীম-উশৃু-শান বাংলায় পদার্পণ করেন। তার 
স্সবেদারীর প্রথম তিন বছর বিদ্রোহীদের দমনে অতিবাহিত হয় এবং এ 
সময় তার সদর দফতর বধ্মানে স্থাপিত হয় | -. সমগ্র রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে 
আনার পর ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি শাহী .নৌবহরে বিজয়ী. বেশে ঢাকায় 
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অবতরণ করেন। সুবেদার পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর তিনি ইংরেজদের 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রচুর অবকাশ লাভ করলেন । এই সময় নতুন ও 
পুরাতন কোম্পানীর মধ্যকার বিরোধ চরম সীমায় পৌছে । অর্থের জন্যে 
আজীম-উশৃ-শান যে-কোনে। কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন | তিনি উভয় পক্ষ 
থেকে উদার হস্তে উৎকোচ গ্রহণ করতে লাগলেন? ১৪০০০. টাকার জন্য 
নতুন কেংম্পানীকে ভুরি ভূরি প্রতিশ্রতি দিতি তীর অনিচ্ছ] ছিলে। না। 
আবার ১৬০০০. টাকার জন্যে ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের জলাই মাসে এক হুকৃম- 
নামায় তিনি কলকাতা, সুতানুটি ও গেবিন্দপুর-_-এই তিন গ্রামের ইজার। 
স্বত্ব ভূমির মালিকদের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার অনুমতি ইংরেজদের দান 
করেন । কোম্পানী পরিশেষে এখানেই সদর দফতর স্থাপন করেছিলো | 
ফো1ট উইলিয়ামের এরতিহাসিক প্রাচীর ইংরেজদের কঠিগুলে। ঘিরে দ্রুত- 
গতিতে গড়ে উঠলো | বলা আবশ্যক, ইংল্ডের তদানীন্তন রাজার নামান্সারে 
কেংম্পানীর এই দুর্গের নাম হয়েছিলো ফোট উইলিয়াম । দুই বৎসর পর 
কোম্পানী দূ'টোর বিরোধ নিষপত্তি ও একীভবনের ফলে ইংরেজগণ তাদের 
শত্রুর বিরুদ্ধে যুক্তভাবে লড়াই করতে সমর্থ হয় । 

যে-সব ঘটনার ফলে ঢ;ক। বাংলার রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকার গৌরব 
থেক বিচ্যুত হয়ে পড়ছিলো, ইতিমধ্যেই সেগুলে৷ একটির পর একটি 
অনুষ্ঠিত হতে শুর করেছে । অর্থ আহরণই ছিলো৷ আজীম-উশৃ-শানের, 
জীবহনর মূল লক্ষ্য | ইংরেজ কৃঠিগুলে। প্রতি বছর ব্যবপায় করে যে 
বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করততা, তা তিনি ঈষার চোখে লক্ষ্য করতেন । 
অকস্মাৎ তঁ£র মনে এই ধারণার উদয় হলে যে, বাংলায় আমদানীকৃত সকল 
বিদেশী পণ্যের তিনি একচেটিয়া -সওদ।গরি করতে পারেন । অতঃপর 
তিনি নিজের একটা কোম্পানী গড়ে তোলার চেষ্ট। করলেন এবং প্রতিটি 
বন্দরে আমদ'নীকৃত-মাল জোর করে কিনে পরে মুনাফায় সেগুলো বিক্রি 
করার জন্যে এজেন্ট পাঠালেন । এই আত্বধতী ব্যবসায়ের নাম দেওয়। 
হলে। “সওদায়ে খাস+-_বিশেষ ব্যবসায় ও “সওদায়ে আম'-_ সাধারণ 
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ব্যবসায় | কিন্তু মনে হয়, সে-যগেও সংবাদপত্র ছিলো! বিভিন 
প্রদেশের কারকলাপ সম্পকে এই সব সংবাদপত্রে আলোকপাত করা হতে । 
আওরঙ্গজেব সংবাদপত্রের মাধ্যমেই এই নতুন ধরনের ব্যবসায়ের কথ! জানতে 
পান। এই ব্যবসায়ের উদ্ভাবক তাঁর পৌত্র স্বয়ং হলেও তিনি উপহাস করে 
লিখলেন, “এটি বিশেষ ব্যবসায় নয়, বিশেষ বিশেষ পাগলামী মাত্র 1 তিনি 
কঠোর ভাষায় এটি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং বিরক্তির নিদর্শনস্বরূপ 
শাহজাদার রক্ষীবাহিনী থেকে পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য হাস করলেন । 
অর্থাগমের এই উৎস বন্ধ হয়ে বওয়ায় আজীম-উশ্-শান অন্য দিকে নজর 
ফেরালেন। এ্র সময় ঢ।কায় বহু ধনাঢ্য হিন্দু বাস করতেন। কর ও. 
অন্যান্য অত্যাচার সত্ত্ব তার। প্রভৃত বিত্ত অর্জন করেছিলেন । সুবেদার 
স্বয়ং এই সব বিত্তবান হিন্দুদের ধমীর অনুষ্ঠানে যোগদান করে তাঁদের 
খুশী ও অনুগৃহীত করতেন । কিন্তুর্তার আসল লক্ষ্য ছিলে। অর্থপ্রাপ্তি ৷ 
তীদের উৎসব্যদিতে নাকি তিনি হলুদে ও গোলাপী রঙের বস্ত্র পরিধান 
করে মণ্ডপ প্রবেশ করতেন । এ-সংবাদও আওরঙগজেবের কানে পৌছে- 
ছিলো এবং তিনি পৌত্রকে তীব্রভাবে ভৎসনা করে স্বহস্তে একটি পত্র 
লিখে পাঠালেন । বৃদ্ধ সম্ট তাঁর ভতসনা-বাণীতে বললেন, “ছেচল্লিশ 
বছর বয়সের দাঁড়ি নিয়ে হলুদে রঙের পাগড়ি আর গে।লাপী রঙের 
জামা পরলে মোটেই তা৷ মানানসই হয় না 1” | 
পৌব্রের এই ধব নির্বচ্গিতার দরুন আওরঙ্গজেব বাংলার দেওয়ানি বা- 
রাজস্ব শাসনের ভার মুশিদ কুলি খা! নামক তার এক প্রিয়পাত্রের হাতে, 
অর্পণ করলেন । মুণিদকুলী খার আবিতাবৰ ০মোগলদের ইতিহাসে আর 
একটি চমকপ্রদ ঘটনা! | এক দরিদ্র ব্রাঙ্গণ পৰ্রিবারে তিনি জনুগ্রহণ- 
করেছিলেন ॥ হাজী শফী নামক জটৈৰ ইব্ানবাসী তাকে ক্রয় করে 
ইম্পাহানে নিয়ে যান। সেখানে ইসলামী মতে তিনি শিক্ষাপ্রাণ্ড হন £ 
ইরানী বণিকের মৃত্যুর পর কুলী খঁ। মুক্িলাত করেন এবং ভাগ্যাম্বেষণে: 
ঘাক্ষিণাত্য আগমন কহেন । সেখানে বেরারের দেওয়ানের 'অধীনে তিনি 
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একটি চাকরী লাঁভ করলেন । খুব অল্প বয়সেই তিনি হিসাবপত্র, অর্থ 
ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যৎপত্তি প্রদশন করেন। এই সব বিষয়ে 
যোগ্যতা ও দক্ষতার জন্যে তার দ্রুত পদেণাতি হতে থাকে এবং তিনি 
অচিরেই আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি আকষণ করেন । আওরজজেব তাকে হায়- 
দরাবাদের দেওযানের উচচপদে নিযুক্ত করেন । পৌত্র আজীম-উশ্‌-শানের 
রাজস্ব শাসনে অসন্থষ্ট হয়ে সম্রট ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে মশিদ কলী খাকে 
বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন । বাংলার শাসন ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেব এক 
বিশেষ নীতি অনুসরণ করে গেছেন । এই নীতি অন্যায়ী তিনি সামরিক 
ও রাজস্ব বিভাগকে দূণটি পৃথক শাখ:য় বিভক্ত করেন। নাজীষয অথব। 
স্নবেদার সম্রাটের প্র“তনিধি ছিলেন । বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা 
এবং আভাগ্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খল! বজায় রাখার দায়িত্ব ছিলো তাঁর ওপর ॥ 
দেওয়ান বা রাজস্ব-প্রধানের পদ নাজীমের পদের মতে) ততে। প্রভুত্বব্যঞ্জক 
না হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলে৷ না । তাকে রাজস্ব আদায় এবং প্রদেশের 
আথিক ব্যাপারে পূরণ অধিকার দেওয়া হয়েছিলে। । জদরেল নাজীম 
ব। স্ুবেদারগণের আমলে দেওয়ানগণ সম্পূর্নরূপে তাদের অধীনস্থ হয়ে 
পড়তেন । নাজীম সরকারী কাজে অর্থের জন্য দেওয়ানকে লিখিত 
আদেশ পাঠাতেন । আর দেওয়ান সে আদেশ পালন করতে. বাধ্য হতেন । 
দেওয়ান এতোকাল পর্্ত একজন কর আদায়কারী এবং নাজীমের খাজাবটী- 
রূপে কাজ করে এসেছেন । কিন্ত সম্রাটের অনুগ্রহ. ও ধিশ্বাসভাজন 
মশিদ কূলী খা ক'যভার গ্রহণ করার সে সাথেই দেওয়ানের পদের 
গুরুত্ব ও মর্ধাদ। বেড়ে গেলো । মুশিদ কুলী খা! দেখতে পেলেন যে, শায়েস্ত। 
খার সুবেদারি আমলে শাস্তি অব্যাহত থাকায় পূর্ব বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধি- 
শালী হয়ে উঠেছিলো এবং এর কৃষির প্রভৃত উন্নৃতি হয়েছিলো ॥ ইব্রাহীম 
খানের অথব শাসন আমলে রাজস্ব আদায়ে যথেষ্ট গাফিলতি কর হয়েছিলেঃ 
এবং প্রচুর অপব্যয়ও হয়েছিলো । আর অর্থলোভী আজীম-উশৃ-শান সরকারী 
অর্থ আত্মসাৎ করেন ॥। নতুন দেওয়ান ছিলেন অন প্রকৃতির মানুষ । বিপুল 
১০. 
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ম্উদ্যম নিয়ে তিনি রাজস্ব সংস্কারে মনোনি্বশ করলেন এবং দুনীতির মুলোৎ- 
“পাটন ও সুবাবস্থা ফিরিয়ে আনার কাজে হাত দিলেন । অতীতের সামরিক 
কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ অথব) সামরিক বিভাগে বর্তমান চাকরির বেতনের 
পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি জায়গীরদারদের প্রদান কর হয়েছিলে। | 
এই সব জায়গীরদারি রাজস্ব বিভাগের অধিকারের বাইরে চলে যায়। 
এর ফল এযন দাঁড়ালে যে, যেখানে বাংলার রাঙ্বস্ব এক কোটি টাক। হওয়ার 
কথ, সেখানে তা এত কমে গেলে। যে, ত দিয়ে সুবেদার ও প্রশাসন 
বিভাগের ব্যয় সন্কনান দুরূহ হয়ে পড়লে? । মুশিদ কুলী খা সম্রাটের ছার এই 
সব জারগীরদারি বাতিল ও বিলোপ করালেন । শুধু নিজামত ও দেওয়ানীর 
বৃত্তি বাবত প্রনত্ত জায়গীরদারি অবশিষ্ট রইলো । এইভ'বে সমগ্র বাংলার 
জমিদ'রগণ রাজস্ব বিভাগের আওতায় এসে গেলেন । তা-দর খাজন। 
বাড়ানো হলে এবং ফলে রাজস্ব প্রচুর বৃদ্ধি পেলো । স্বল্লকালের মধ্যেই 
মুশিদ কূলী খ। দিলীতে এক চোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার রাজস্ব প্রেরণ করতে 
সমর্থ হলেন | তিনশ” অশ্বারোহী ও পাঁচশ” পদ্থাতিক সৈন্যের একাটি 
রক্ষীদল দিয়ে অধিকাংশ রাজস্বই স্বর্ণ ও রৌপ্য মদ্রায় পাঠানে। হলে। | 
বাদশাহ ও উজীরে-আজমকে পাহাড়ী ঘোড়া» হরিণ, শিকারী পাখী, 
গও্ডারের চামড়ার ঢাল, সিলেটি পাটি, ঢাকাই মসলিন, কাশিমবাজারী রেশমী 
বসব, কাজ-করা ও হাতির দাত বসানে। স্বর্ণ ও রোৌপ্যপাত্র উপটৌকন 
দেওয়া হলে। | যে দেওয়ান এতো স্বপ্লকালের মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ 
পাঠাতে পারেন, তিনি যে স্বাভাবিকভাবেই সম্বাটের অনুগ্রহভাজন হবেন 
তাতে আর সন্দেহ কি? 

কিন্তু সুবেদার আজীম-উশৃ-শান এতে করে বড়ই মুশকিলে পর্ডে গেলেন। 
এর আগে একট। চিটু লিখে দিলেই টাক! এসে হাজির হতো । তীর 
আদেশ পাওয়ামাব্রই দেওয়ান ত। তামিল করতেন । ফলে আজীম-উশ্-শানের 
খবনসঞ্চয় ও অপরিসীম ব্যয়বাহুল্যে বাধ পড়ে গেলো । এমনকি, তাঁর 
খরন্যে যে পাচ অশ্বতরোহীর একটি দেহরক্ষী বাহিনীর ব্যবস্থ। ছিলো, নদীবহহ 
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ঢাকার মতো স্ব.নে এরূপ অশ্বারোহী রক্ষীদল রাখ! নিরর্থক--এই অজহাতে 
তা লোপ কর হলে। | আমীর-ওমরাহদের দনাাতির পথও বন্ধ করে 
€দওয] হলে।। ফলে স্ুবেদারের দরবারে অচিরেই মুশিদ কলী খে অত্যন্ত 
অপ্রিয় ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়ে পড়লেন । কিন্তু তাঁর প্রতি সম্নাটের অবিচল 
আস্থ। ও অনুগ্রহই তাকে সুরক্ষিত করে রেখেছিলে। । কেউ তার বিরুদ্ধা- 
চরণের সাহস করলো না। রোষে ও ক্ষোভে আজীম-উশ্‌-শান ক্ষিপ্তপ্রায় 


সি 


হয়ে উঠলেন এবং অবশেষে বলপ্রয়োগ ও চক্রান্তের আশুয় গ্রহণ বরনেন। 
১৭০২ খ্ীস্টাব্দের পূৰভাগে ঢাকার রাজপথে এক নাটকীয় দৃশ্যের 
অবতারণা হলো । এর চূড়ান্ত পরিণতি দীড়ালো এই যে, ঢাক! বাংলার 
রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকতে পারহলা না । একটি অশ্বারোহী দলের 
নায়ক আবদূল ওনাহিদ নামক এক ব্যক্তি সুবেদারের খুব খয়েররখ। ছিলেন। 
সুবেদ'র তার বিরক্তিভাজন দেওয়নের হাত থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্যে 
এক ফন্দি এটেছিলেন । আবদুল ওয়াহিদের কাছে সে-কথ। প্রকাশ মাত্রই 
তিনি সে অভিসদন্ধি মতো কাজ করতে সম্মত হলেন । মুশিদ কূলী খ' ছিলেন 
অত্যন্ত বৃদ্ধিযান। প্রকাশো তিনি কখনো স্থবেদারের বিরুদ্ধ'চরণ করতেন 
ন।। তিনি নিয়মিতভাবে তার দরবারে হাজির হতেন এবং তকে যথাযোগা 
সম্ম,ন প্রৰশন করতেন । আজীম-উশৃ-শানের দরবারভবন ছিলো পোস্তায় | 
নদীর তীর সংলগ্র এই ইমারতাটি বহু পবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে । সুবেদার 
যখন দরবার বশাতেন, তখন মুশিদ কূলী খ। সরকারী পালকিতে চড়ে 
সেখানে যেতেন-_-চারধারে থাকতে! দেহরক্ষীর। । দরবারে আগমনের সময় 
বজারের জনবহুল রাস্তায় আবদুল ওয়াহিদ দেওয়ানকে পাকড়াও ও নাজেহাল 
করার অভিসদ্ধি করলেন । দ্ুবেদার-প্রাসাদের অনতিদূরে একটি সংকীণ 
গশির মুখে তাঁর ইদন্যগণ ওৎ পেতে রইলে।। দেওয়ানের পালকি নিকটবর্তী 
হলে তারা সেট ঘেরাও করার চেষ্টা করলে। এবং হৈ চৈশুরু করে দিলে) । 
তাদের অনেক ৫বতন বকেয়৷ পড়েছে বলে তার। চীৎকার করতে এবং বকেয়। 
মাইন। দাবী করতে লাগলো | কিন্ত মুশিদ কুলী খ। আগে থেকেই সতর্ক 
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ছিলেন। তিনি দেহরক্ষীদের রীতিমতে। অস্ত্রশস্ত্রে স্ভিত করেই রাস্তায় পা 
বাড়িয়েছিলেন। দেহরক্ষীদের দ্বারা বোষ্টত হয়ে শক্রদের ব্যুহ ভেদ করে 
তিনি নিরাপদে প্রসাদে পৌছে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, স্থবেদারের সাথে 
আর কোনে শান্তিপূর্ন সম্পর্ক বঙ্গায় রাখ! সম্ভব নয় । আবদুল ওয়াহিদের 
চক্রান্তের সাথে আজীম-উশৃ-শান লিপ্ত আছেন বলে তিনি প্রকাশ অভিযোগ 
করলেন এব: এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন । 
কথিত আছে ষে, তাঁর তরবারির ওপর হস্ত স্থাপন করে মুশিন কলীখ৷ 
আজীব-উশু-শানকে বলেন, “আপনি যদি আমার জীবন নে ওয়:র জন্যে এতোই 
উদ্‌্গীব হয়ে থাকেন, তবে আম্গন-__এখানেই শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাক ।' 
কিন্ত আজীম-উশ্‌ শন যোদ্ধা ছিলেন না । তিনি স্গুবেদারি পদের সন্ত্রমের 
ও মর্যাদার অজহাত তুলে দেওয়ানের সাথে শক্তিপরীক্ষায় অবভীণ হতে 
অস্ীক!র করলেন । যা হোক, মুশিদ কলী খ। আম দরবারেগিয়ে আবকূল 
ওয়াহিদকে ডেকে পাঠালেন এবং তু'র বাকী ব:কয়৷ সম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করার পর তীর দাবী কড়ায় গণ্ডয় মিটিয়ে দিলেন । অতঃপর তাঁকে এবং 
তর অধীনস্থ তেনাদের সঙ্গে সঙ্গেই বরখাস্ত করলেন । 

তার সকল অভিসন্ধি ব্যথ হয়ে যাওয়ার দূবলচেতা৷ আজীম-উশৃ-শান খুব 
ভীভ হয়ে পড়লেন । কারণ তিনি জানতেন যে, সম্পকের দাবীর জোরে 
সম্রাটের রোধবহ্ছি থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় €েই। মুশিদ কলি খা 
ত্বীগ প্রাসাদে ফিরে এসে সেদিনের ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে 
আওরঙ্গ-জ.বব নিকট প্রেরণ করুলন। তিনি বুঝতে পারতেন যে, এই 
শহরে তার জীবন আর মোটেই নিরাপদ নয়। ত্র দিনই তাঁর সকল 
ভক্ত-অনুচর ও জমগ্র দেওয়ানী দফতর সাথে নিয়ে তিনি ঢাকা ত্যাগ কর- 
লেন। তিনি সুবেদারের প্রতি আনুষ্ঠানিক সন্মানও প্রদর্শন করলেন 
না| আজীম-উশৃ-শান নদীতীরস্থ তার প্রাসাদ থেকে দেখতে লাগলেন 
তার প্রতিত্বন্ীর ঢাক! ত্যাগের দূশ্য__দেওয়ানের বজরার পেছনে এক 
বিরাট নৌবহর এখিয়ে চলেছে। পাছে প্রকাশ্য সংর্ধের উত্তব হয়, এই 
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ভয়ে আজীম-উশ-শান দেওয়ানের ঢাকা পরিত্য।গে বাধা দেওয়ার €চষ্। 
করলেন না| মুশিদ কলি খ। পৃবেই স্ুবেদ'রের অশ্বারোহী দেহরক্ষীদল 
ভেঙ্গে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে বিন। বাধায় ঢ'ক। ত্যাগ করা সম্ভব হয়। 

ধলেশ্বরী নদী ধরে নৌবহর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে গুদেশের গে।টা 
রাজস্ব দফতর বহন করে । ফলে অস্তাচলগাম্ী হলো ঢাক'র সৌভাগ্য- 
সূ । মশিদ কলি খা নুশিদাবাদে বসতি স্থাপন করলেন । যে-সব ম্মা- 
স্তিক ঘটন'র ভেতর দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের যবনিকাপাত হয়, 
সেগুলো এই মশিদাবাদ ও রাজমহলেই অনুচিত হয়েছিলো | মুন্দিদি কুলি খ! 
সম।ট আওরকজেবের কাছে ফরিয়দ প্রেরণ করেছিলেন, অচিরেই ৮&!কায় 
তার জওয়াব এসে গেলো । সমাটের সাথে রক্ডেব সম্পর্কও অ:'জীম-উশ্‌ - 
শানকে বাচাতে পারলো না | আওরঙ্ষক্তেবের প্রদীপ্ত বোষবহ্ছি পুণতেজে 
তার ওপর আপতিত হলো । তাকে সঙ্গে সঙ্গেই ঢ!কা ছেড়ে বিহ'রে 
যেতে নির্দেশ দেওয়া হলো । তিনি তীর পুত্র ফর্রুখশিয়রকে উপশ'সক 
মনে'নীত করে শাসনভার তর হাতে অর্পণ করে যান ব.ট, বিস্ত এই 
মনোনয়ন সমুটের অনুমোদন লাত করেনি বলে মনে হয় 1 আজীম-উশৃ- 
শানের বিদায়ের সাথে সাথেই নাটকের যবনিকাপাতি হলো | অবমাননাকর 
অবস্থ'র মধ্য দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেও তখনও তিনি বাদশ'হর প্রতি- 
নিধি । তার পদযোগ্য শান-শওকত সহ তিনি বিদার হলেন। তার 
প্রসাদের সন্নিকটে পোস্তায় অবতরণ মঞ্চ থেকে তোপৎত্বনি ও ঢক্কানিনাদের 
মধ্যে তিনি রাষ্্ৰীয় প্রমোদতরী বহরের নিদিই বহরায় আরোহণ করলেন। 
সাথে নিলেন তাঁর সঞ্চিত আট কেটি টাকা। কয়েক বছর পৃবে শাহ্‌ 
শুজ। কতৃক নিমিত এই বিরাট প্রমোদবহর নদীতে কয়েক মাইল জুড়ে 
অবস্থান করতো । তার সাথে সকল সরকারী দফতর, অসংখ্য অ'মীর- 
ওমরাহ, আমলা-ফয়লাও বিদায় হয়ে গেলেন এখান থেকে । ধীরে ধীরে 
এই মিছিল দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে। । কোলাহলমৃখর, কর্মচঞ্চল এই 
নগরী অকস্]ঠাৎ নিবাক- _-শাস্ত হয়ে গেলে। । যেন জনশূন্য হয়ে গেলো 
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এই মহানগরী | সকল আকর্ষণ সে হারিয়ে ফেলতে লাগলে ক্রমে ক্রমে 
সবার দৃষ্টি আর এই নগরীর প্রতি নিবদ্ধ হয় ন!।| সার! প্রদেশের জন্যে 
কোনে হুকুমনামাও আর জারি হয় না এখান থেকে । এই মহাপুরী অবশেষে 
একট। নগণ্য স্বানীয় শহরে পবসিত হলে | ত'র একশত বছ রর গৌর- 
বোজ্জুল ইতিহাসের যবনিক। নেমে এলে । পরবতা যে রাঁজপ্রতিনিধি 
এর রাস্ত'ঘাট পরিক্রয করেছিলেন, তিনি অন্য এক জাতির মান্ঘ। সে- 
জাতির লোকের। তখনও বীরত্ব সহকারে সকল বাধা-বিপত্তির সাথে লড়াই 
করে যাচ্ছে এবং যোগলদের হাতে অশেষ লংঞ্চনা ভে'গ করছে বঙ্গোপ- 
সাগরের মোহনায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠ। অর্জনের আশায় । তখনও তার। 
বুঝতে পারেনি যে, ভবিষ্যতে তারাই সাম্রাজ্যের অধিপতি হবে । ভাগ্য- 
চক্রের আবতন এমনিই -বিস্ায়কর ! 


অষ্টম অধ্যায় 


মোগল-শক্তির পতন 

মহাভূজ আওরঙ্গজেব মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আহমদনগরে তার অস্তিফ 
ঘনিয়ে এলে! । কূড়ি বছর অ'গে এখান থে-কই তিনি বিপুল সমর-সম্ভার- 
সহ দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্যে অভিযান প্রেরণ করেন । দীধদিন ধরে যুদ্ধ- 
বিগ্রহ লিপ্ত থাকার পর তিনি ক্রমেই অবসন্ু হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ জশ্মাট 
বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে! ০স এক করুণ 
দূশ্য | মৃত্যুর পদধ্বনি ক্রমেই এগিয়ে আসছে অথচ শক্র এখনো৷ অবিজিত 
রয়ে গেলো । এক'নববুই বছর বয়ণে তিনি জীবনের ফেলে-আস। দিনগুলোর 
দিকে তাকিয়ে দেখলেন--দেখলেন অসম্পন্র রয়ে গেছে জীবনের সব কাজ, 
অপূর্ণই রয়ে গেলো জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙক্ষা | হিন্দুস্তানের শেষ 
শ্েষ্ঠ ও মহাশজিশালী সম্রাট উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধেরও 
অবসান হয়েছে । তার হৃদয়-মন এক নিদারুণ অনুশোচনায় ভরে উঠলে। ! 
একাই তিনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করলেন । সেই মহাবিজয়ীর আগমন-প্রতী- 
ক্ষায় ক্ষণে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলে বহুদিনের স্মৃতি আর অভিযৃত্ত 
করতে লাগলে! তীঁকে সিংহাসন অধিকারের জন্যে হৃদয়হীনতার সাথে যাদের 
তিনি পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলে দিয়েছিলেন। মনে হয়, তীর মৃত্যু- 
শয্যার চারপাশে তাঁদের মুখ বিভীষিক। হয়ে ঘুরে বেড়াচিছিলো৷ ও তাকে ভয় 
দেখাচিছলে ॥ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি যে কঠোর হস্তে এবং ন্যয়িনিষ্ঠ:র সাথে 
সাম্রাজ্য শাসন করে গেলেন* এ-সব অপরাধের কাছে তা অকিঞ্চিৎকর বলে 
তাঁর মনে হলে । তার পুত্রগণ যাতে তাঁর মতে। ভ্রাত্রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করে 
সিংহাসন দখলের চেষ্ট) করতে না পারে, তজ্জন্য তিনি পুত্রদের বহ দূরবতশ 
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অঞ্চলে প্রেরণ করলেন । একাই রইলেন | একাই তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হবেন। 
মৃত্যুর পূব মুহূর্তেও তিনি অকুতোভয় এবং সম্রাট। ভগ্রহ্দয়ে তিনি জজ লমময়ী 
ভাষায় পূত্রদের উদ্দেশে যে-সব পাত্র লিখেছিলেন, সেগুলে। অত্যন্ত করুণ ও 
মর্মস্পর্শী । আবেদনময় একটি পত্রে তিনি লিখেন, “আমি যখন এ জগতে 
এহসছিলাম, তখন বছজন আম র পাশে এসে দঁ।ড়ি:য়হিলো । কিন্ত যাবর 
বেলায় আমাকে একাই যেতে হচ্ছে এজগত থেকে । আমি কে? কি আমার 
মূল্য? কোন্‌ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই ব আমি এই মরজগতে এসেছিলাম ? 
এসব প্রশ্ের কোনে। জওয়াবই আমি খুঁজে পাইনি | আমি আল্ল হর এবাদৎ 
ব.্দগীর কখ। ভূলে গিয়ে যে সব মুহূর্তের অপচয় করেছি, সেগুলোর জন্যে 
আমি রোদন করছি । আমি দেশ ও প্রজ'পূ-্্রর কোনো মজল করতে 
পারিনি । আমর জীবনের দীধ-বছরগুলে। আমি নিষ্ষনভাবে কাটিয়েছি। 
আমার চিত্তে আল্লাহ্‌ সমাসীন থাকা সত্তেও আমার অন্ধকারাচ্ছন্ু চোখ 
তাঁর মহিমাময় মহাজ্যোতি দেখতে পায়নি । পেনাবাহিনী বিভ্রাস্ত, নিকুদ্যম 
ও নিরৎস'হ হরে প.ড়তছন। আমি আল্'হর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছি । হৃদয় আমার অস্থির ও উতলা হয়ে উঠ্ভেছে। আমি যখন এই 
জগতে আসি তখন কিছুই সাথে অনিনি। অথচ এখান থেকে বিদায় হয়ে 
যাচিহু পাপের বোঝ। সাথে নিয়ে । আল্লাহ রহ্‌মান, রহীম । তর অপার 
করুণার আমার বিশ্বাপ ও ভরস। আছে! অথচ কৃতকমের জন্যে আমি 
ভীত হয়ে পড়েছি । তা সত্বেও বলি, যা আসার আন্সুক, যা হবার হোক। 
মহাসাগরে আমার ভেল। ভাসিয়ে দিয়েছি । বিদায় ! বিদায় 1! বিদায় 111? 
তিনি গ্রার়ণঃই জুমার দিনে ইস্তেকাল করার আকউক্ষা প্রক'শ করতেন । 
তার এই ক্ষুদ্র আকাউঙক্ষাটি পূর্ণ হয়েছিলো | ১৭০৭ খীস্টা-ব্দর £ঠ। মার্চ 
শুক্রবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । তর অন্তিম বাসনা অনুযাগ্মী 
অনাড়ঘ্বরভাবে কিন্ত বিপুল সন্ত্রম ও মব'দার সাথে তাঁর দাফনকার্য পরি- 


চালিত হয়েছিলে।---'এই মাটির জীববাটিকে নিকটম স্থানে নিয়ে গিয়ে মাটির 
নীচে কবর দিও | কোনো রকম অনাবশ্যক শবাধা রর ব্যবস্থা করবে ন।।+ 
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আওরক্ষজেবের মৃতুর সাথে সাথে মোগল সাম্নাজ্যের পতন নেমে এলো ॥ 
দ্রুতগতিতে সে পতন এমন এক পধযায়ে নেমে এঃলা। যে, সেখান থেকে 
তার উনের আর ৫কানো পথ রইলো না । মোগল সামদজ্যের সবচেয়ে 
সমূদ্ধিশালী প্রদেশ ছিলে! বাংলা । বাংল দেশে এর কর্তৃত্ব ইতিমধ্যেই শিথির 
হয়ে পড়েছিলো । ষাট বছরের মধ্যেই এই প্রদেশ মোগল সম্রাটদের 
হস্তচ্যত হয়ে গেলো । | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর উদয় ক্ষণটি বাংলায় ব্যবপায়কত ইংরেজ €োম্পানীর 
পক্ষে অশুভ সুচনা কর:লও এই শতাব্দী ৫শেষ হওয়ার আগেই এর ভাগ্যে 
বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছিলো । শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোম্পানীকে 
অথহীন প্রতিশ্রুতির পেছনে ঘুরতে এবং ন্্ষিন আলোচনায় কাল হরণ 
করতে হয়েছিলে। ॥ এর ওপর ছিলে সম্ট আওরজজেব ও তীর স্সবে- 
দরের রোষানল । বস্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্বী ভারতে ইংক্েজদের চরম জঙ্কট 
কাল। তার একটা সামান্য ঝণিজ্য কোম্পানীমাত্র-_-একথ। মনে করে 
প্রথমের দিকে তার যে ভীরুতা ও শঙ্ক। প্রদর্শন করেছিলে, এই শতাব্দীর 
মধ্যেই ক্রমে ক্রমে তার। তা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলে৷ এবং রাজনৈতিক 
প্রাধান্য অর্জনের জন্যে এক নতুন নীতি গ্রহণে বাধ্য হরেছিলে। | শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে ইংরেজদের যে ক্ষুদ্র কে।ম্পানীটি হুগলী নদীর তীরে, ঢ.কার, 
পাটনায় ও কাসিমবাজারে নানা বিপদ-আপদের মধ্যে কোনোরূপ টিকে 
ছিলে।, শত'ব্টী উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সে বাংল।, বিহার ও উড়িষ্যার প্রভূত্ব 
বিস্তার করলে. । আব যে মোগল নওয়।বগণ তাদেব্র নিশ্চিহ্ন করে ফেলার 
জন্যে পুনঃ পুনঃ হুমকি দিতেন, ক'বতঃ তার। ইংরজ কোম্পনীর হাতের 
পুতুলে পধবমিত হলেন । 

পূব বাংলায় বৃটিশ শাপ-ন ক্রম ক্রমে শান্তি, ফিরে আসার আগে ঘাট 
বছরকাল ধরে এখা-ন অশান্তি ও বিশ্ঙ্খথলার রাজত্ব চলছিলো | দিলীতে 
সিংহালনারোহণের জন্যে ফর্রুখশিয়র টাকা ত্যাগ কক্ার সাথে এর উচচ- 
মর্ষাদ! চুড়াস্তভাবে ধনে পড়লো 1 ঢ।কার শাসনভার একজন নায়েবে ন'জীষ 
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ব। উপশাসকের হাতে ন্যস্ত হলো । স্থবেদার থাকতেন মুশিদাবাদে অথবা 
রাজমহলে | তীর অধীনে নায়েবে নাজীম শাসনকার্য পরিচালন। করতেন ॥ 
নায়েবে নাজীমদের অধীনে ঢাকার আর প্রথম শ্েণীর নগরীর মর্ধাদা রইলে। 
না। এতদৃসত্তেও ঢাকার শাসনভার লাভ মোগল দরবারে একটি কামঢ 
বস্ত বলে পরিগণিত হতে থাকে । উত্তর গারে। পাহাড় থেকে দক্ষিণে 
বঙ্গোপসাগর, গৃবে ত্রিপূর।-চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমে উড়িষ্য। পর্যস্ত এই 
বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে গঠিত এই প্রদেশটির আয়তন ছিলে! পনের হাজার 
বগমাইলেরও অধিক । এই প্রদেশের নায়েবে নাজীম পদ নিজামতের 
মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ও সবাপেক্ষ। লোভনীয় পদ বলে বিবেচিত হতো ১ 
কারণ এটিই ছিলে সবাপেক্ষা বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ । মুশিদ কূলী খ। 
তখন বাংলার স্রবেদার । এমন একটি পদ পরিবারের বাইরে অন্য কোনে 
ব্যক্তির হাতে চলে যাবে, মুশিদ কুলী খা ত৷ চাইতে পারেন না । সুতরাং 
তার কন্যার জাঁমাত৷ মীর্জ। লুৎফল্লাহ্‌ এই পদ প্রাপ্ত হলেন। তার দীর্ঘ 
শাসনামলে সমস্ত ক্ষমতা মীর হাবীব নামক একজন ভাগ্যান্বেষী ইরানীর হাতে 
কেন্দ্রীভূত হয় । তীক্ষ বৃদ্ধিপম্পন্ন মীর হাবীব পারস্যের সিরাজ নগর 
থেকে ভাগ্যান্বেঘণে এদেশে আগমন করেছিলেন । কথিত আছে যে, 
তিনি লেখাপড়া জানতেন না । অথচ অপরিসীম বুদ্ধি ও দক্ষতার অধি- 
কারী ছিলেন। মোগল সাম্াজের পতনোন্মুখ কালে তিনি একটি নতুন 
রাজ্য জয় করে এর কলেবর বৃদ্ধি করেছিলেন। ইতিপূর্পে ত্রিপুর। রাজ্য 
মে'গর সাম্নাজ্যের বাইরে ছিলো । এইবার এটি সবপ্রথম সুস্পষ্ট ভাবে 
ব'ংলার অঙ্গীভূত হলো | অরণ্য সমাকীর্ণ এই অঞ্চলটি ছিলে। হস্তীদের রাজ্য । 
বখতিয়ার খিলজী, মীর জুমলা এবং আরও বহু মুসলমান সেনাপতি এই 
রাজ্যের অভ্যস্তর ভ'গে বহু দূর পধস্ত অভিযান চালিয়েছিলেন এবং বহু ধন- 
রত্ব নিয়ে ফিরে এসেছিলেন ; কিন্ত স্বায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠঠর কোনো চেষ্টা! 
করেননি । য! হোক, ত্রিপুর। রংজপরিবারের, মধ্যে বিরোধ ও গোলযোগ 
চকাস্ব যোগল নায়েবে নাজীমের হাতে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিলো । 


প্রাচ্যের রহস্য নগরী ১৫৫ 


রাজার ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের অত;স্ত বিরাগভাজন হয়ে পড়েন । তিনি রাজ্য 
থেকে পলায়ন করে আগ! সাদিক নামে একজন মুসলমান জমিদারের আশুয় 
গ্রহণ করেন । আগ। সাদিকের সাথে মীর হাবীবের বন্ধুত্ব ছিলে | আগা 
সাদিক তাঁর অতিথির কাহিনী উজির হাবীবের কর্ণগোচর করলে মন্ত্রী 
এ স্যোগ লুফে নিলেন । মীজীা লুৎফুল্লহর কাছ থেকে এক পরওয়ানা বের 
করে নিয়ে তিনি সটৈন্যে মেঘন৷ প:;র হয়ে সোজ। ত্রিপুরার রাজধানীর পথে 
ধাবিত হলেন | রাজার ভ্রাতুষ্পুব্র পথপ্রদর্শকরূপে সাথে চললেন | এরূপ 
অপ্রত্যাশিত আক্রমণে রাজ। হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং পাহাড়ের দিকে 
পলায়ন করলেন ।. ভ্রাতুষ্পত্রকে সিংহাসনে বসানো হলো । অনেক শত 
মেনে নিয়ে কাষতঃ ঢাকাস্ব মোগল শক্তির অধীনতাপাশে আবদ্ধ হলেন 
তিনি | প্রিপূর। রাজ্যে মুসলমান ফৌজ রেখে দেওয়া হলে | এই রাজ্যের 
নাম ত্রিপুর! স্বলে রোশনাবাদ রাখা হলে! । মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ত অঞ্চল 
- যেখানে স্য তার আহিক আবর্তনের মধ্যে দিয়ে সবপ্রথম উদিত হয়ে 
গোট। সাম্রাজ্াকে আলোকে উদৃভাসিত করবে-- এইভাবে রোশনাবাদ বা; 
আলোকের দেশ নামপ্রাপ্ত হয়েছিলে ॥ 

শুজ। উদদীন খা তখন মুশিদাবা-দ নাজীম পদে অধিষ্ঠিত | মুশিদ 
কৃলী খাঁর দূহিতা জয়তুনেসাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন । তীর প্রতি- 
নিধির ব্রিপুর। বিজয়ের পর তিনি তাঁকে উড়িষ্যায় প্রেরণের সিদ্ধাস্ত গ্রহণ 
করলেন । কারণ সেখানে একজন শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছিলে। | শুজা উদ্দীন খঁ। তাঁর পুত্র সয়ফর।জ খাকে পূ বাংনার নায়েবে 
নাজীম নিযুক্ত করলেন । মুশিদ কুলী খার তেজস্থিনী কন্যা জয়তুন্েসার 
প্রবল রাজনৈতিক প্রভাব ছিলো | তিনি একম!ত্র পুত্র সরফরাজকে দূরে 
পাঠাতে অস্বীকার করলেন। সরফরাজ মুশিদাবাদে রয়ে গেলেন এবং 
বশোবস্ত রায় '9 সৈয়দ গালিব আলী খান নামক দু'জন প্রতিনিধিকে ঢাকায় 
পাঠানো হলে | যশোবস্ত রায়: দেওয়ান নিযুক্ত হলেন । তিনি সৈয়দ 
গালিব আলী খানের সহযোগিতায় সুশিদাবাদ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী 


১৫৩ প্রাচোর রহস্য-নগরী 


শাসনকার্য নিবাহ করবেন বলে আদিষ্ট হলেন । যশোবন্ত রায় মুশিদ কলী 
খাঁর অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন । শাসনকাষ ও রাজস্ব বিষয়ে তিনি বিজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়েহি.লন | মীর হাবীব যে-সব একচেটিয়া ব্যবস্থ'র প্রবর্তন 
করেছিলেন, যশোবস্ত রায় সেগুলোর বিলোপ সাধন করে ব্যবস/য়-বাণিজ্যের 
উনুতির চেষ্টা করেন । যশোবস্ত রায় ও পৈয়দ গালিব আলী খানের যুগা 
শাসনে ঢাকায় অন্ততঃ কিছুকালের -জন্যে আবার শাস্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে 
এসেছিলো | এই সয় আবার চাউলের দর টাকায় আট মণে নেমে আসে । 
ষাট বছর আগে শায়েস্তা খ। ঢাকা নগরীর ষে পশ্চিম তোবরুণটি বন্ধ করে 
দিয়েছিলেন, অনেক খুমধাম ও আনন্দ-উৎসব করে তা আব'র খুলে দেওয়। 
হলো | 

কিন্ত অতি অল্পকাঁলের জন্যেই এই সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিলো | সরফ- 
র'জ মুশিদাবাদে বাদ করতন। এক মহিলর দ্বার) তিনি অত্যধিক 
পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন । মুশিদ কুলী খার দৌহিক্রী এই 
মহিলার নাম নফিল। বেগম | ইনি মাত! জয়তুন্েসার মতোই একগু য়ে ও 
প্রতিপত্ভতিণলিনী ছিলেন । তিনি মীর গালিব আলী খান:ক ঢ;ক। থেকে 
প্রত্যাহার করে তর স্বানে তাঁর জামাত মুরাদ আলীকে নিয়েগ করার জন্যে 
সরফরাজকে সম্মত করালেন । মুরাদ আলী তার সাথে রাজবল্লভ নামক এক 
ব্যক্তিকে ঢাকায় আনলেন । এই ব্যক্তি তার দক্ষিণ হস্তম্বূপ ছিলেন । 
রাঁক্ষবল্লভের সহযোগিতার মুরাদ আলী এমন অত্যাচার ও অবিচার শুর করে 
দিলেন যে, অচিরেই ঢাক থেকে শাস্তি ও সমৃদ্ধি-বিদায় নিলে | সমৃদ্ধিশ/লী 
এই নগরী ভ্রত দারিদ্র্য আর দর্দশার কবলে পতিত হলো । দেওয়ান যশোবস্ত 
বায় ও সৈয়দ গালিব আলীর অক্লান্ত চেষ্টায় ঢাকায় যে শাস্তি ফির এসেছিলো, 
মুরাদ আলী ও রাজবল্লভের নিধাতনপূর্ণ শাসনের ফলে তা ধ্বংস হয়ে গেলো । 
ক্ষমতাহীগন দেওয়ান যশোবন্ত রায় এই ধ্বংস প্রতি রোধ করতে ন। পেরে তাঁর 
পদে ইস্তফ। দিলেন | সকল ক্ষমত। মুরাদ আলী ও তাঁর মোসাহেবের কক্ষি- 
“গত হয়ে পড়লে ॥ 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ১৫৭ 


এই সময়ে ইরানের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন এবং দিলীস্ব 
কেন্দ্রীয় শক্তির তখন মুম্ষ অবস্থ। । সাযরাজ্যের দরতম প্রান্তে অবস্থিত এই 
প্রদেশটির ওপর দিল্লীর ০কোনে। কর্তৃত্ব ছিলে ন। বললেই চলে । ১৭৩৯ 
শ্বীস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সরফরাজ খা এই প্রদেশের নাজীম পদ দখল 
করেন। তাঁর এই পদ দিল্লীর বাদশাহ্‌ কর্তৃক কখনে। অনুতমাদন ল।ভ করেনি 
বলেই মনে হয়। কেন্দ্রীয় কতুত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বাংলাদেশ 
অচিরেই ক্ষমতা দখলের লড়াই ক্ষেত্রে পরিণত হলো 1 যুদ্ধক্ষেত্রে জয়মাল্য 
শর্তিমানেরই কঠলগ্র হয়ে থাকে । নারী প্রভাবে আচ্ছন্ন সরফরাজের মতে। 
ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মোকাবেল। কর। সম্ভব ছিলে। না| 
বেশীদিন রাজ্য শাসন কর। তার ভাগ্যে হয়ে উঠলো না | পর বছরই তিনি 
মুশিদ'বা-দর সন্নিকটে যুদ্ধে নিহত হুলেন। তীর প্রতিদ্বন্দ্বী বিহ।রের শাসনকত। 
আলীবদী খঁ। সুবেদারী হস্তথত করলেন । সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্র 
ও জামাতা সামত জঙ্গ নোওয়/যিশ মোহান্মদকে ঢাকার নায়েবে নাজীম করে: 
পাঠ।লেন । যে যূথে জবরদখলকৃত সিংহাসনকে নিষ্কন্টক রাখার জন্যে 
কোনে। নুপতি ভ্রতৃহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে সেটি তেমন কোনে! পাপ 
বা বড়ে। অপরাধ বলে গণ্য হতে। না, সেই যুগে আলীবদা খা অনুকম্প। 
ও ক্ষমাশীলতার এক বিসায়কর দৃষ্টস্ত প্রদর্শন করেছিলেন । আলীবদা খঁ৷ 
তীর জ।মাতা নবনিযুক্ত নায়েবে নাজীমের তত্বাবধানে তার ভূতপুব প্রতিছন্দী 
সরফরাজ খাঁর বিধব। পত্বী ও দূই পুত্রকে প্রেরণ করেন এবং ঢাকায় অবরোধা- 
বস্বায় ত.দের সম্মনিতভাবে জীবন-যাপনের ব্যবস্বা করে দেন। তখনকার 
দিনের বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজনাময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ নিলিপ্ত 
থেকে এর! জিনজিরা প্রাসাদে বহুদিন ধরে শাস্তির সাথে বসবাস করেন । 
বুড়িগঙ্গার পশ্চিম তীরে এই ন্সরম্য প্রাসাদটি ইব্রাহীম খান কর্তৃক নিমিত 
হয়েছিলো 1 এই প্রাসাদেই সরফপ্রাজ ঝর উদ্ধত-স্বভাব ভগ্মী নফিস। 
বেগমকে অবসর জীবন যাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো | তিনি ভ্রাতার 
পরিবারের প্রতি এতো অনুরক্ত ছিলেন যে, শ্রাতুপুত্র আগ! বাবাকে ত/জ, 


৫৮ প্রাচ্যের রহস্-নগনয 


উত্তরাধিকারীরুপে দত্তক গ্রহণে তাকে অনুমতি দেওয়? হলে তিনি “নাশয়াযিশ 
মোহান্রন্রে হেরেমের তত্তাবধানকারিণী নিযুক্ত হতেও রাজী হন। আগা 
ব'বা পিতা সরফরাজ খাঁর মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন । ভাইয়ের 
সন্তানের প্রতি কতখ।নি মমতা থাকলে নফিসা বেগমের মতো একজন দাস্তিক 
ও উদ্ধত-স্বভাব নারী তার পক্ষে অম।দাকর এরূপ একটি পদ গ্রহণ করতে 
পরেন, তা সহজেই অনুমেয় । এতদৃসত্বেও তর স্বভাবসিদ্ধ গৰ ও সম্ত্রম 
অক্ষণ্ন ছিলো । তিনি এমনভ'বে চলাফেরা করতেন, যতে করে নোওয়াধিশ 
'যোহান্মদ তকে দেখতে না পান । প্রয়োজনীয় বিষয়ে যখন তদের মধ্যে 
কোনো আলোচনা হতো, তখন দ'জনের মাঝখানে থাকতো একটা পদা | 
যেশিশুটির জন্যে তিনি তার সমগ্র সত্তাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, 'সে 
আর এক ব্যক্তির অপরিসীম স্েহ-মমতা লাভ করেছিলো । এই ব্যক্তির 
নাম রহিম উল্লাহ খান । তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন এবং “স্মগ্ু 
€সনাবাহিনীর মধ্যে ধনুবিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলো ন। | আগা 
বাবার জন্যে তিনি মীর কাসিম খানের আমলে কারাবরণ করেছিলেন । 
সরফরাজ খার মতো নোওয়াযিশ মোহান্মদও অধিকাংশ সময় মুশিদাবাদেই 
কাটাতেন । তিনি দীর্কাল ধরে শাসন করলেও তর আমলের ঢাকার 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অবশ্য তীর মৃত্যুর দুই বছর পুবে 
ঢাকায় আর একটি নাটকীয় ঘটন। অনুষ্ঠিত হয় এবং এই শহরের ইতিহাসের 
সাথে যে-সব বিশ্বাসধাতকতাপূর্ণ কাষকলাপ জড়িত হয়ে আছে, ত'র সাথে 
আর একটির যোজন হয় । বাংলার বৃদ্ধ নওয়।ব আলীবদী খান মারঠাদের 
(বেগাঁদের) সাথে দীর্ঘ দিনের লড়াইয়ের পর শান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং 
জীবনের শেষ দিনগুলো মুশিদাবাদের সুরম্ প্রাস'দে অতিবাহিত করছিলেন |. 
বিপথগামী দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার প্রতি স্েহান্ধ হয়ে তিনি গোটা প্রদেশের 
মঙ্গলের কথা চিন্তা না করে বাংল, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের আুবেদাপরপে 
তকে তীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন । কিন্ত আলীবদরশর জামাত! 
নোওয়াষিশ মোহাম্মদ সিরাদউদ্দোলার প্রবল প্রতিহন্বীরূপে 'দেখ। দিলেন ॥ 
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নোওয়াধিশ মোহান্নদ আলীবদর্খঠর কন্যা ঘসেটি বেগমকে বিবাহ করেছিলেন । 
ষড়যন্ত্রের নিঃশ্বাসে যেনো বাতাস ভারী হয়ে ওঠে । চক্রান্তের বিষবাৎপ 
ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে | আর আলীবদীা অশীতিবষ বয়সে পদাপণ করেন 1 
ক্রমেই তিনি অশক্ত হয়ে পড়েন | ইত্যবসরে এক সুযোগ এসে গেলে।। 
সিরাজউদ্দৌলা পে-স্ুযোগট কাজে লাগাতে দেবী কবলেন না । নোওয়াধযিশ 
হোসেন কূলী ঝাঁকে মুণিদবাদে তাঁর মন্ত্রী ও কৃলী খাঁর ভ্র।তুষ্পুত্র হোসেন 
উদ্দীনকে ঢাকাষ তর সহকাবীবতপ নিযুক্ত কবেন। আগ সাদিক ন'মে 
বাখেরগঞ্জেব এক জমিদাব-পৃত্রেব সাথে হোসেন উদ্দীনেব এক প্রবল সংঘ 
বাধে । হোসেন কূলীর্খাব কোনো এক পিদ্ধান্তে আগ! সাদিক খুব রাগাশ্বিত 
হয়ে পড়েন এবং এই সিন্ধান্তেব বিরুদ্ধে খোদ নোওয়াধিশ মোহান্মদব কাছে 
আপীল করার জনে মুশিদাবাদে রওয়ানা হন । সেখানে ভিনি ব্যর্থকাম 
হলেন। শুধু তাই-ই নয---প্রবল প্রতাপ উজীব হোসেন কূলী তাঁকে কারা- 
গাবে নিক্ষেপ করলেন । আগা সাদিক এপ ব্যবহারে ক্ষিপু হযে উঠলেন 
এবং সিরাজউদ্দৌল।ব শবণাপন্ব হলেন । সিরাজউদ্দৌল৷ হোসেন উদ্দীন খঁ'ব 
স্থলে তকে নাংয়ব নিযুক্ত করবেন বলে প্রতিশ্রর্তি দিলেন । সিরাজউদ্দৌল র 
সাহায্যে তিনি কারাগ।ব থেকে পলায়ন কবে ঢাকায় চলে আসেন এবং পিতা 
মোহাম্মদ বাকেরসহ হোসেন উদশিন খাঁর বিরুদ্ধে ঘড়যন্ত্র করতে আরন্ত 
করেন । একদল সশক্ত্র লোক নিয়ে গভীব রতে ত'রা নদীর দিক দিয়ে 
গোপনে প্রাসাদে ঢুকে পড়েন এবং ঘুমন্ত অবস্থায় হোসেন উদ্দীন খাকে 
হত্যা করেন। কিন্তু আগা সার্দিক ঢাকার অধিবাসীদের চিনতেন ন! ॥ 
হোসেন উদ্দীন খ। ন্যায় ও নিরপেক্ষ নীতির দ্বার তাদের শাসন করেছিলেন। 
ইতিমধ্যে সিরাজউদ্দৌলার বাড়াবাড়ি ও অত্যাচারের স্পষ্ট গুজবও ঢাকায় 
পৌছে গিয়েছিলো । সকালে তার হোসেন উদ্দীন খাঁর মৃত্যু সংবাদ 
শুনামাব্রই সবাই মিলে প্রাসাদ ঘেরাও করলে! । আগ! সার্দিক ও তার পিতা 
ঢাকার শাসন কর্তৃত্ব দখল করার অভিসন্ধি করেছিলেন। সমবেত জনত৷ 
গা সার্দিকের কাছে তার নায়েবে নাঙীম পদে নিযুজির সনদ দাবী করনে 
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তিনি হোসেন উদ্দীনের রক্তবঞ্রিত ঝুলস্ত একটি তরবারির দিকে অঙ্গলী 
নির্দেশ করলেন। এক উত্ত'ল জনতরঙ্গ প্রচণ্ড আ ক্র/শে ফেটে পড়লো । 
তার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলো এবং হাতের নাগালে মোহাম্মদ বাকেরকে 
পেয়ে তাঁকে হতা। করতে। । আগ। সার্দিক €কানো রকমে পলায়ন করে 
প্রাণ বাচালেন। শক্তি প্রয়োগে ঢাকার ক্ষমতা দখলের এটিই শেষ প্রচেষ্টা 
এবং সে প্রচেষ্টা এভাবে ব্যর্থতায় প্বসিত হয় । 


সকল কৃকীর্তির মধ্যে হোসেন উদ্দীন খা ও তার পিতৃব্যের অমানুষিক 
হত্যাই সিরাজউদ্দৌলার বিবেককে সবচেয়ে পীড়িত করে তৃংলেছিলো৷ 1 এই 
ঘটনার কিঞ্চিদিধিক এক বছর পর পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়নকালে 
এক ফকিরের বিশ্বাসঘাতিকতয়ি তিনি ধত হন। বন্দী অবস্থ/য় তিনি মুশিদা- 
বাদে নীত হন এবং তার সিপাহ্সালারের পুত্র মীরনের তাদেশে স্বীয় প্রাসাদেই 
নিহত হন | কথিত আছে, যে প্রকোষ্ঠে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো, 
সেখানে ঘাতক প্রবেশ করামাব্রই তিনি এই বলে চীৎকার করে উঠেছিলেন, 
“হোসেন কলী খার হত্যার প্রায়শ্চিন্তের জন্যে আমাকে মরতেই হবে । 
ঘাতক তার তরবারি দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘ!ত করে সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা 
করলে৷ ॥ কুড়ি বছর বয়সের এই হতভাগ্য যুবক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পরে তিনি নাকি চীৎকার করে বলেছিলেন, “হাগেন 
কুলীর দাদ নেওয়। হয়ে গেলো ॥. 


রাজবল্লভের হাতে এতোদিন নৌ-বিভাগ্যের দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিলো | 
নোওয়াযিশ যোহান্মদ তাঁকে শাসনকাধষে নিয়োগ করলেন। সুযোগ পাওয়া 
মাত্রই তিনি চক্রান্তকারীদের সকল সম্পত্তি বাজেয়ফত করলেন এবং রাজ- 
নগরের বিপুল জমিদারী আত্মসাৎ করলেন | রাজবল্লভ সুযোগ হাতছাড়। করার 
পাত্র ছিলেন না ॥ সামান্য কালমাত্র তিনি শাসন কর্তৃত্ব ভোগ করেছিলেন । 
কিন্ত এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই অস্ত্রতঃ দুঃকো।টি টাক! জমিয়েছিলেন । ১৭৫৬ 
খ্রীষ্টাব্দ তাঁর মুরুববীর মৃত্যু হলে। এবং এর তিন মাস পর বৃছা নবেদার, 
আলীবদরণ খ। প্রাণত্যাগ করলে রাজের সর্বসয় কর্তৃত্ব সিরাজদ্দৌলার হাতে 
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এনে। | প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুগ্রহভজন রাজবল্ল ভের প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না| 
ঢাকার উপশাসক থাঁকাক'লে রাজবল্লভ যে অর্থ সঞ্চয় করেন, সিরাজউদ্দৌল। তার 
একটা €ষাটা অংশ দাবী করলে রাজবল্পভ ভীত হয়ে পড়েন এবং অসদ্‌্পায়ে 
সঞ্জিত বিপূন অর্থ পু.ত্রর হাতে দিয়ে রাত্রিকালে তাকে গোপনে শহরের 
বাইরে পার করে দেন | প্রঙগার করে েওয়৷ হলে ষে, পুত্র জগন্নাথ দেবের 
মন্দিরে তীথ করতে যাচ্ছে । প্রকৃতপক্ষে সে কিন্ত কলকাতায় ফোট উইলিয়াম 
দর্গে ইংরেজদের আশ্য় নিতে যায় । র'জবল্লভ যে তার অর্থের নিরাপতা।র 
জন্যে ইংরেজদের মরুববীবূপে গ্রহণ করেছিলেন, ত'তেই প্রতীয়মান হবে যে 
ইংরেজগণ ইতিমধ্যেই ঝাংলার বাজনীতি্ত কিরূপ বিশিই্ ভূমিক। গ্রহণ 
করতে শুরু করেছিলে ॥ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিবাজউদ্দ্দীলার অভিয,ন 
প্রেরণের অন্যতম কারণ এই যে, রাঁজব্ল্লভের পত্র এবং তার সাথে প্রেরিত ধন 


ইংবরেজগণ তীর হাতে সমর্পণ করতে অসন্মত হয়েছিলো 1 য। হোক, সিরাজ- 
উদ্দৌলার এই অভিযানের পরিণতি অন্ধকৃপ হত্য) এবং চুড়ান্ত পরিণাম তার 
পতন এবং বাংল;য় ইংবেজ শাসন প্রতিষ্ঠা | 


১৭৫৩৬ খ্রীস্টাব্দের গ্লীক্ম এবং বধ।কালটি ঢাকাস্থ ক্ষুদ্র ইংরেজ কোম্প নীর 
পক্ষে অত্যন্ত উত্তেজনাময় কাল । স্থানীয় মুসলম ন শাসনকত'দের একান্ত 
করুণার ওপর তাদের অস্তিত্ব নিভর করছিলে । নওয়াব জেসারত খা ইচছ। 
করলে শুধুমাত্র সংখ্য।-শঞ্জির বলেই মুষ্টিমেয় কয়টি লে.ককে পধুদস্ত এবং 
উৎখাত করে দিতে পারতেন । কলকাতা নিরাপদ ছিলো ন। | পরবততা 
ঘটনাবলীতেই প্রমাণিত হয় যে, কলকাতা থেকে এগারে। দিনের পথ 
এই ঢাকায় অবস্থানরত কোম্পানী-এজেন্ট কত বড় ঝণকি মাথায় নিয়ে- 
ছিলেন | তিনি যেসব বিপদের মধ্যে এখানে বাস করছিলেন, সেগুচলার 
মোকাবেলার জন্যে প্রচুর সাহস ও কৃশলতার প্রয়োজন ছিলে৷ ৷ শক্তি 
দিয়ে শক্তির মোকাবেলার কথা তুললে সেখানে ইংরেজগণ ছিলে একান্ত 
অসহায় ।| ইয়োরোপীয়গণ যে মর্যাদা অর্জন করেছিলো, তাই-ই ছিলে! 
তাদের বাচার একমাত্র অবলম্বন । তার। এমন মাদার আসনে নিজেদের 

১১. 
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প্রতিষ্ঠিত করেছিতল। যে, সিরাজউ-দ্দীলাও স্বয়ং তার বিজয়সাফল্যকালে 
তাদের বিরুদ্ধে কোনে। চরম ব্যবস্থ। গ্রহণে বিরত থাকেন । সেরূপ চরম 
ব্যবস্থ! গ্রহণ করনে অন্ততঃ সাময়িক কালের জনে) তিনি ব'ংলাদেণ থেকে 
ত'দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর:র শক্তি-ক নিশ্নল করে ফেলতে পারতেন । ঢ'কায় 
ইংরেজদের যে প্রভূত পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিলে।, তার তুলনায় কোম্প'নীর 
কর্মচারী-সংখ্য। ছিলে। অস্বাভাবিক রকম কম । রিচাড বেচের ছিলেন কঠির 
অধ্যক্ষ | তার অবীনে ছিহলন উইলিবাম সামনার | শ্রী সময় তিনি কলকাতায় 
ছিলেন । অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন লিউক ক্ক্র্যাফ টন, টম'স হীগওম্যান, 
স্যাময়েল ওয়াল র, জন কাটি'য়ার ও জন জন-্টান। টৈনাদের ভ'র ছিলে। 
€সক্ুটন্যান্ট কাড মেঃরের ওপর আর কোম্পানীর চিকিৎসক ছিলেন নাথনিয়েল 
উইলসন। এ সময় অন্তত: তিন জন ইংরেজ মহিল'র ঢাকায় অবস্থানের 
কথা জান। যাঁয় | এঁরা হচ্ছেন মিসেস বেচের, মিসেস ওয়ারউইক ও মিস 
হ।ডিং | কৃঠিট ছিলে “একটা সাধারণ গৃহের চেয়ে সামান্যমাত্র উন্নত | 
ইটের পাতল। দেওয়ালটির অর্ধাংশ নয় ফুটের বেশী উচু ছিলো ন। 1” এ 
ধরনের কৃঠিকে মোটেই সুরক্ষিত বলে মনে কর! যেতে পারে না । লেফ্টন্যান্ট 
কাডমোরের অধীনস্থ সৈন্যদলে ছিলে। মাত্র চান্রজন সাজেন্ট, তিন জন 
কর্পোরযাল, উনিশ জন ইয়োরোপীয় এবং চৌন্রিশ জন কৃষ্ণকায় হীস্টান ও 
ষাট জন বাকসারী টসন্য । শেষোক্ত সৈন্যগণ বোধ হয় পর্তুগীজদের শঙ্কর 
বংশধর । 

এরূপ অবস্থায় প্রতিরোধের প্রশ্ই অবান্তর । ৯ই আন কলকাতা 
কাউন্িললের এক নির্দেশে ঢাকাস্থ এজেন্টকে কোম্পানীর মালপত্র গুছিয়ে 
নিতে এবং বিপদ আরও ঘনীভূত হয়ে পড়লে পলায়ন করে প্রাণ 
বাঁচানোর জন্যে প্রস্তুত থাকতে বল। হলে। । কলকাতার অদৃষ্টে কি ঘটলে। তা 
জানার জন্যে ইংরেজশ্ণ বহু দূরের এই ঢাক। কুঠিতে অধীর প্রতীক্ষায় দিন 
যাপন করতে লাগলে । কারণ, কলকাতার ওপরই তাদের এবং বাংলার 
সমস্ত ইংরেজ-কুঠির অস্তিতু নির্ভর করছিলে । অবশেষে ২৭শে জুন নওয়াব 
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স্লেসারত খাঁর এক তযোঁষণায় তার! জানতে পেলো যে, কলকাতার পতন 
হয়েছে এবংডেক পলায়ন করেছেন । তদের সবচেয়ে বড় আশক্কাটি কষে 
পরিণত হলে | সাখে সাথে সিরাজউদ্দৌলার নিকট থেক ঢাকাস্ব ইংরেজ- 
কঠি দখল এবং কোম্প'নীর আমলাদের কারাগারে নিক্ষেপ বরার নির্দেশ এলো] । 


ঢাকা-কাউন্দিসল এই দ্‌ঃসংবাদে এমন হতভম্ব হয়ে গেলো যে, প্রথমে এটি 
তার: বিশ্বাসই করতে পারেনি--ভেবেছিলেো, তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য 
করার জন্যে স্থানীয় কর্তপক্ষেব এটি একটি কৌশলমাত্র । ক'উনিস্লের 
তৃতীর স্থানীয় সদস্য সক্র্যাফটন ঢাকাস্থ ফরাসী কঠিয়াল এষ. কেটিনের কাছে 
প্রেরিত এক প ত্রএসংবাদের সত্যাসত্য জানতে চ'ন। চন্দননগরে ইতিম :ধ্যই 
পত্রাদি এপে গিয়েছিলো ॥ এম. কোটি ন এই সব পত্র ইংরেজদের অবগতির 
জ.না ত'দের কঠিতি পাঠিয়ে দিলেন ॥ সংবাদের যাথাণ্য সম্পকে সন্দেছের 


আব কোনে অবকাশ রইলো না । কলক.ত'র পতন হওয়ায় সেখান থেকে 
কোনে সাহায্য পাওয়ার আর পথ রইলো না । কাজেই আত্মসমপণ করা 


ছাড়! আর উপায় নেই । এ সমন সিরাজউদ্দৌলার সাথে ফরাসীদব সম্পর্ক 
ভাঁলেো। ছিলে! । ঢাকাস্থ ইংরেজ-কাউনিনল এম. কোটিনের কাছে এই মনে 
আবেদন জানানে'র সিদ্ধাস্ত করলা, যে:না ইংরেজ কঠির আমলা-দর প্রতি 
যথাসম্ভব ভালে। বাবহার প্রনশনের জন্যে তিনি স্থানীয় শাসক জেসারত খানের 
নিকট স্সপারিশ কবেন। ইংরেজদের সেই বিপদেব দিনে ফর:সিগণ প্রকৃত 
বন্ধুরই পরিচয় দান কবেছিলে। | ফরাসীদের প্রতি ইংরেজ-কাউন্সিল তার 
কৃতজ্ঞতার কথ। লিপিবদ্ধ করে গেছে £ “এই বেদনায় মুহূতে তার। লব- 
ক্ষেত্রেই আমাদের প্রতি যে-আচরণ করেছে, আমাহুদর জাতি তড্ভন্য তাদের 
কাছে খণী |” এষ, €োটিণন যে কেবন ইংরেজদের প্রতি কোনো সক্রিয় 
ব্যবস্থ। গ্রহণে বিরত থাকার জন্যে নওয়াবকে প্রলৃন্ধ কবেছিলেন, তাই নয়-__ 
বরং তাদের সবাইকে ফরাসী-কৃঠিতে আশ্রয় গ্রহণের অনুমতিও তিনি আদ;য় 
করেছিলেন । তিনিস্বয়ং তাদের জামীন হলেন । কোম্পানীর সকল সম্পত্তি 
আটক কর! হলে। । এই সম্পত্তির মূল্য ছিলে। চৌদ্দ লক্ষ টাক। | কোম্প নীর 
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আমলা'দর পরিচছদ ছাড়। কোনে মূল্যবান বস্ত ফরাসীদের কৃঠিতে নিয়ে যেতে 
দেওয়। হলো না । নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের জন্যে ত'দের ফরাসীদের 
ওপর নিত্র করতে হয়েছিলো 1 ফরাসিগণ অবশ্য তাদের প্রতি উদারত্ম 
ব্যবহার প্রদশন করেছিলো । ফরাসিগণ তখন কি ভাবতে পেরেছিলো , যে 
নিঃসম্বল ইংরেজ কোম্পানীটির প্রতি বিরাট সাহসিকতার সাথে তার। বন্ধুত্বের 
হস্ত প্রসারিত করছে, বছর ঘুরে না আসতেই সেই কোম্পানীই তাদের কৃঠি 
দখল করে নেবে এবং ঢাক। থেকে তাদেব ( ফরাসীদের ) বিতাড়িত করবে ? 

দূ'মাসেরও অধিক কাল ধরে ফরাসিগণ ইংরেজদের প্রতি যথেষ্ট আতিথে- 
য়ত৷ প্রদর্শন করেছিলো এবং তাদেরই চেষ্টায় ইংরেজদের কোম্পানীর জাহাজ- 
গুলোতে তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি সির1জউদ্দৌলার কাছ থেকে আন। 
সম্ভব হয়েছিলে। | কাসিমবাজারস্থ ফরাসী-কঠির অধ্যক্ষ ম ল।'র মধ্যস্থতায় 
এই অনুমতি দানে সিরাজউদ্দৌলাকে সম্মত কর গিয়েছিলো । ইংরেজগণ 
কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলে।, মঁ ল৷'র স্মৃতিকথায় এই সব ঘটনাবহুল 
সহ্কটময় দিনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হরেছে। নওয়।বের কাছ থেকে অনুমতি 
আদায় কবার ব্যাপারে তাকে যে-সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয়েছিলে।, ত1 লিখতে 
পিয়ে তিনি বলেন, “পসিবাজউদেন। দৃ'তিনটি পরমাস্ন্দরী ইংরেজ মহিলার 
সংবাদ জানতে পেরে তাদের তার হারেমবাসিনী করার জন্যে লুব্ধ হয়ে উঠে- 
ছিলেন |” কিস্ত ঢাকার ইংরেজ গণ প্রাণে বাঁচলেও তাদের সম্পত্তি বাচলো না 
--সবাই বাজেয়াফত করে নেওয়। হলে। । তখনও তার। ম কোটি”নের ওপর 
সম্পূর্ণরঃপ নিভরশীল এবং ত'রই চেষ্টায় তার কলকাতায় তাদের স্বজাতিদের 


সাথে মিলিত হওয়ার স্রযোগ লাভ করে । ২০শে আগস্ট ফরাসীদের একটি 
ক্ষদ্র পোতে কোম্পানীর আমলাগণ কলকাতায় পৌছে ।' 
বেচের ও তীর সাথীরা কলকাতা-শিবিরে ফলতা-কঠির অবশিষ্ট সদস্য- 


দের নিশ্চয় খুব মৃহাযমান অবস্থায় দেখতে পান । কিন্তু তাদের দঃখের রজনী 
প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলে! 1 মাদ্রাজ থেকে কনেল ক্লাইভ ও এ্যাডমিরটাল 
ওয়াটসনের আগমনের সাথে সাথেই তাদের চোখে আবার আশার আলো। 
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আলে উঠহল। | ১৭৫৭ শ্রীস্টাব্দের ২র। জানুয়ারী অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ামের 
পতনের ছয় মাস পরে সেখানে আবার ইংরেজদের পতাকা উড্টীন হলো 
এবং ইংরেজ কোম্প নী সন্দেহ-দ্বিধ। সত্বেও এই প্রদেশে তার ভিস্তি মজবুত 
করে তুললো । সাথে সাথেই ঢাকা-কৃঠি পূনর্দখলের ব্যবস্থা গ্রহণ কর 
হলে । ২৮শে জানুয়ারী ক্রাইভ মাদ্রাজে সিলেক্ট কমিটিকে লিখলেন, 
গঢাক। অভিযানের প্রস্ততি অনেক দূর অগ্ুসর হয়েছে । ক্যাপ্টেন স্পেকের 
নায়কত্বে চারশত তৌ:সন। এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে । ৮ই মাচ 
অভিয:নকারীদল ঢাকায় উপস্থিত হলে। এবং ইংরেজ-কঠি অধিকার করলো । 
সামন/র ও ওয়ালংর ফিরে এলেন ;ঃ কিন্তু কোম্পানীর ব্যবসায় পূনরায় শুরু 
করতে তদের বেগ পেতে হলো 1 ২৩শে মার্চ তার। কলকাতায় পত্র লিখে 
জানালেন যে, জেসারত খ। কৃঠির কামান ফিরিয়ে দিতে এবং নওয়াব 
সিরাজউদ্দৌল।র নূতন পরওয়ানা না পাওয়। পধস্ত তাদের ব্যবসায় চ!লাতে 
দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কাউনিসল নিজের নিরাপত্ত'র ব্যাপারে 
এতো ব্যস্ত ছিলে। এবং ভবিষ্যৎ সম্পরকে এতে। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলে। 
যে, সঙ্গে সঙ্গেই কোনে ব্যবস্থ৷ গ্রহণ করতে পারলো ন) । নূতন পরওয়ান। 
পাওয়া গেলেও ঢাকাস্ব এজেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হলো ৫, প্রহয়জন হলে 
তর কঠিব নিরাপত্তার ব্যবস্থ। তকেই করতে হবে । কাউন্সিল শুধু লক্ষ্ণী- 
পুরে একটি সশস্্ জাহাজ প্রেরণ করলে যাতে করে ঢাকা ছেড়ে আসতে বাধ্য 
হওয়ার মতে।৷ পরিস্থিতির আবার উদ্ভব হলে তার। এই জাহাজে করে চলে 
যেতে পারে । সামনার ও ওয়াল!র বেগতিক বুঝে কোম্পানীর সমস্ত মূন্যবান 
পণ্য নদীর ভাটিতে প্রেরণ করলেন এবং এ জাহাজে এগুতল। মজুদ করলেন । 
তাঁরা পরবতাঁ সংবাদের প্রতীক্ষ/ করতে লাগলেন এবং সেরূপ পরিস্থিতির 
উত্তৰ হলে যাতে করে নিরাপদে পলায়ন করা৷ যায়, তজ্জন্য প্রস্তুত হয়ে 
থাকলেন । বাইরে তাঁর। খুব সাহস দেখাতে লাগলেন ও পূর্ণে।দ্যমে ব্যবসায় 
চালাতে শুরু করলেন। কোনে দূঃসংবাদ আর এলো না! আন্তে আস্তে 
তদের মধ্যে আস্থ। ফিরে এলে। । অবশেষে ২৩শে জন পলাশী-যুদ্ধে ক্লাইভের 


২১৬৬ প্রাচ্যের রহসা-নগরী 


জয়লাভের সংবাদ আসার সাথে সাথেই তারা নিশ্চিন্ত হলেন যে, চিরকালের 
জন্নে তাঁ"দব বিপদ কেটে গেছে । 

ইতিমধ্যে ফরাসী-কুঠির দূদিন নেমে এলো | বছরের প্রথম ভাগেই 
ইঙ্গ-ফবাসী যদ্ধের সংবাদ জানা গেলো । এর বছরের ১৩ই মার্ড চন্দন- 
নগরের ফরাসী শাসনকর্তাকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে ক্লাইভ উর বিখ্য/ত 
“সষন প্রে'ণ করলেন। দশ দিন পর ফরাসী দুর্গ ইংরেজদের হস্তগত হলো । 
ঢাকাস্থ ইংরেজ এজেন্টদের এখনকার ফরাসী-সম্পর্তি দখল করার নিদেশ 
দেওয়া হলো । যে-করাসপীদের কৃঠিতে এই বিছুদিন আগে ইংরেজগণ আশ্বয় 
লাভ করেছিলো এবং যম কোটি নের হাতে এতো সদয় ব্যবহাব পেয়েছিলো, 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থ। গ্রহণের নিশি পেবে ঢাকাস্থ, ইংরেজ এজেন্টগণ 
বড়ই বিব্রত বাব করতে থাকেন । বেশ কিছুকাল পধন্ড তারা ক্লাইভের 
নিকট থেকে প্রপ্ত নির্দেশের কথা ফরাসীদের জ্ঞাপন কর! ছাড়া তাদের 
বিরুদ্ধে কোতে। ব্যবস্থাই নিয়েছিলে। না বলে মনে হয় এবং ২২শে জনের 
পুবর্ম কোটি ন এবং ত.র অনুচরর! ঢাকা ত্যাগ করেননি | ইংরেজ-এজেনট- 
গণ ফর'সী:দর ওবা.যর কথা বিস্যৃত হননি; তীদের দুদিনে এজেন্টগণ 
যথোপযুক্ত সৌক্র ন প্রদর্শন করেছিলে । ইংরেজ কোটি নকে ত'র ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে চাইলো । তবে শত দেওয়। হলো যে, ফরাসী কচি 
এবং কোম্পানীর সকন সম্প্তি ইংবেজদের হাতে সমর্পণ কবে একটা নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে তাঁকে পণ্ডিচেরী চলে যেতে হবে । অবশ্য কোটি ন এই 
প্রন্ত বটিতে অবমাননাকর বলে মনে করেছিলেন এবং ত। প্রত্যাখ্যান করে- 
ছিলেন । তবে মনে হয়, তীর ওপর কোনো অত্যাচার কর। হয়নি । এবং 
তাঁকে ঢ!ক। ত্যাগ করতে দেওয়! হয়েছিলো । 

প্রাচ্যের এই রাজধানীতে রাজনৈতিক নাটকের যে সব দৃশ্য অনুষ্ঠিত 
হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ফরাসীদের বিদায়-পর্্টিও কম আকধণীয় ও 
গুরুত্বপূর্ণ নয় । তাদের কৃঠি ছিলো নদীর তারে | ১৭৫৭ স'লের ২২শে 
অন দেখান থেকে তার। পঁরন্রিশটি নৌকার এক নৌবহরে করে যার্র। 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ১৬৭! 


করলা | এই দলে ছিলেন কোটি ন, চেতেলিয়ার, শ্রেয়ার, গুরলেড, 
একজন অগাস্টিন যাজক, কুঠির পুরোহিত, চিকিৎসক, আটজন ইয়ো- 
রোপীয় সৈনিক, সতের জন €োলন্দাজ, চার-প্পাচ জন ভৃত্য এবং কড়ি থেকে 
ত্রিশ জন পিয়াদা । কাপিমবাজার কৃঠির অধ্যক্ষ মঁয়িয়ে লা'র সাথে মিলিত 
হওয়ার জন্যে তাঁরা যাত্রা করলেন । কিন্ত ঢ।কা ত্য/গের কয়েকদিন পরই 
ত।র। পলাশী-যদ্ধের সংবাদ অবগত হলেন ॥। পরব্তা আট মাস তর উত্তর 
বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ফ।যাবরদের মতো ঘুরে বেডতে লাগলেন । তু রা 
এই আশার দীর্ঘদিন যাপন করতেন যে, পণ্ডিচেরী থেকে সাহায্য আসবে ॥ 
কিন্ত বহু-প্রতিক্দীত সে সাহায্য আর এলো না । ১৭৫৮ শ্রীস্টাব্দের পূব 
পর্যত তর! সংগ্রাম চালিয়ে গেছে । কিন্তু অবশেষে হতোদ্যম হয়ে 
মৃশিদ'বাদস্থ ইংরেজদের করুণার ওপর নিজেদের ছেড়ে দিলো । দু'বছর 
অ!গে ইংরেজগণ তাঁর হাতে যেরূপ সন্সনজনক ও তসৌজন্যপৃর্ণ ব্যবহার 
লাঁভ করেছিলো, কোটি”ন ইংরেজদের হাতে মুশিদাবাদেও সেরূপ ব্যবহার 
পেয়েছিলেন ॥ ত'কে যুদ্ধবন্দীরূপে আটকও কর হয়েছিলো | ১৭৫৮ 
খ্ীস্টাব্দের ১৫ই জলাই ক্লাইভ তকে পণ্ডিচেরীতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি 
দান করেন। শ্রী পত্রে কোরট্টিনের প্রতি অকু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ক্লাইভ 
লিখেন, “আমি এই মৃহৃতে আমাদের সেনানায়ককে দূ'টে। কামান আপনাকে 
ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিচিছ । আপনি ইংরেজদের প্রতি বরাবর যেরূপ 
সৌজন্যপৃণ ব্যবহার দেখিয়ে এসেছেন, তজ্জন্য এই স্থযোগে আপনাকে 
ধন্যবাদ জানাচিছ ।* 

বুটিণ শাসন পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূবে নাটকের শেষ 
শোকাবহ অঙ্কট ঢ।কায় অনুগিত হয় । পলাশীর যুদ্ধের পর জিনজির।- 
প্রাসাদে হীনাবস্থায় নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার পরিবার-পরিজনবর্গকে পাঠিয়ে 
দেওয়া হলো । আলবদী খার অনুগ্রহে সরফরাজ খাঁর বেগম ও সম্ভত/নগণ 
পূর্বেই এখানে স্বান লাভ করেছিলেন এবং অনেকদিন যাবৎ তার। এখানে বাস 
করে আসছিলেন। যা হোক নওয়াব সিরাজদ্দৌলার পরিবারের সাথে আলীবদ 


১৬৮ প্রাচ্যের রহস্য-নগন্লী 


খবর দূই কন্যা ঘসেট বেগম ও আমিনা বেগমকেও আন। হয়েছিলে। | ঘসেটি 
বেগম ও আমিন। বেগম উভরেই পিতার রাজত্বকালে গুরুত্বপূণ্ণ ভূমিকায় অংশ- 
গহণ করেছিলেন । নোওয়ািশ মোহাম্মদের সাথে ঘসেটি বেগমের বিবাহ 
হয়েছিলো | নোওয়াষিশ মোহাম্মদ ঘোল বছর যাবৎ ঢাকার নায়েবে নাজীম 
হিলেন । ঘসেট বেগম মশিদাবাদে নওয়াব-প্রাসাদে প্রচুর বিলাসিতার মধ্যে 
জীবন যাপন করহিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রচুর ধন-দীলসত শিয়ে 
মুশিদাবাদের কাছে অপূুৰ সুন্দর মতিঝিল প্রাসদে তার প্রেমিক নজুর 
আলীসহ প্রচুর শান-শওকত ও বিলাসিতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে 
লাগলেন । কিস্ত এভাবে বেশীদিন কাটলে না । মতিঝিল প্র'সাদে গমনের 
ছয়মাস যেতে না যেতেই পিতা আলীবদী খ। প্রাণত্যাগ বরলেন এবং ভগিনী- 
পত্র পিরাজউদ্দৌল। সুবেদার পদে অভিষিক্ত হলেন । সিরাজউদ্দৌলার 
স্ুবেদারী লাভের পথে পিতার জীবদ্দশায় ঘসেটি বেগম প্রবল প্রতিবন্ধক তার 
স্ষ্টি করেছিলেন | বাজ্যভ'র গ্রহণের পর পিরাজউদ্দীল। ঘসেটি বেগ.মর 
কাছে তার স্বামীর পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ দাবী করলেন । কিম্তু ঘসেটি বেগম 
ছিলেন তেজপ্িনী রমণী | তিনি শ্রত্রর আক্রষণ থেকে তাঁর মতিঝিল প্রাসাদ 
রক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন । তাঁর সকল অনূচর, পবিচারক ও কমচারী তকে পরি- 
ত্যাগ করে না যাওয়। পযন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে গেলেন | ত!র প্রেমাস্পদ মীর 
নুর্পর আলী প.নর লক্ষ টাকার হীরা-জহরত নিয়ে বানারসে পলায়ন বরলেন ॥ 
অবশেষে তাকে আত্মপমপণ করতে হলো । সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদল মতি- 
ঝিলে প্র:বশ করে অপরিমিত ধন-সম্পন নিয়ে গেলো এবং ঘসেটি বেগমকে 
প্রস'দ থেকে বহিষক!র করলো | পরিচ'রিকাদের সাথে একই নৌকায় করে 
তাকে ঢ:কায় পাঠিয়ে দেওয়। হলো৷__প্রাপ্য কোনো মর্ধাদাই তকে প্রদর্শন 


কর) হলে! না । সেখানে “অবমাননাকর ও লজ্জাকর অবহেলার: মধ্যে 
তিনি জিনজিরা-প্রাসাংদ সরফরাজ খাঁর পরিবারের সাথে মিলিত হলেন । 


ঘসেটি বেগম ভিনজিরা-প্রাসাদ নিব পিত। হওয়ার কয়েক মাস পরেই 
তার অনুজ। আমিন। বেগমও সেখানে তীর সাথে মিলিত হলেন- বহুদিন 


প্রাচ্যের রহস্য নগরী ১৬৯ 


ধরে পরস্পর বিটিছনু হয়ে থ;কার পর অদুষ্টের পরিহাসে দূদিনের সহযাব্রিণী 
হলেন তারা । আমিনা বেগষ তার জীবনে যে-সব ঘাত-প্রতিঘ্াত, উ্থান- 
পতন ও ভাগ্যবিব তনের সন্মুখীন হয়েছিলেন, সেই বিক্ষিপ্ত যুগেও সেগুলো 
ছিলে। অত্যন্ত মর্মস্পশী ও বিস্ময়কর । চূড়ান্ত বিলাস ও এশ্রর্ষের মধ্যে 
লালিত সুবেদার তনয় আমিন! ৫বগমের পরিণয় হয়েছিলে৷ তার চাচাতে। 
ভাই ট৭য়্যদ আহমদের স'থে । বিহারের শ।সনকত। সৈয়্যুদ আহমদের সাথে 
পাটনায় জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় দিনগুলে। অতিবাহিত করেন । একট। 
সশস্ত্র বিদ্রোহ তিনি চোখে দেখেছিলেন । দেখেছিলেন পাটনার বহিদ্ব!বে 
মোস্তাফ। খানের বিকৃত ঝা.লস্ত শব--তেন তার স্বামীর প্রবল পরাক্র:মরই 
প্রমাণ বহন করছিলে বিদ্রোহ নেতার মুতদেহটি । এর পর তার পরিবানের 
শক্রর। পরাভূত হলে তিনি পুত্রদের বিবাহোৎ্সবে যোগদানের জন্যে যরক্র। 
করলেন । মুশিদাবাদে পিতার প্রাসাদে তার মনোমত জাঁকজমক ও জৌলুসেব 
সাথে বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হলো । এই উৎসবে যে বিপুল বিনাস ও 
সমারোহের ব্যবস্থ। কর! হয়েছিলো, তার তুলন। হয় না । যে আলোক- 
সভ্জার বাবস্থা করা হয়েছিলো, তা “স্বগ-মত্যকে আলোকে উদ্ভাসিত 
করেছিলো ॥” উত্প.বর নবনাভবাম দৃশ্যরাজি ও ব বিচিত্র মিছিলের কথা৷ 
সারা বাংলাদেশ জড়ে বু দিন ধ.র কীতিত হয়ে এসেছিলো | সাগ্্রাজ্য- 
সমূতহর পতনের পূৰে এমনি এক বরনের অপরিমিত বিলাস ও ব্যয়বাহুলয 
রা্ন্যবর্গকে পেরে ৰসে। পক্বর্তী জীবন আহিনা নেগম যখন চরম দূঃখ 
ও দারিদ্র্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তখন হয়ভো ক্ষণে ক্ষণে এই সমৃত্তি 
তার মনে ভেনে উঠতো এাং তাত পীড়িত করে তুলতে | বাজদরবারের 
এ্রশ্বুব ও চাঁকচিকো বিকভ্রম্ত হয়ে তিনি সিংহাসন দখলের জন্যেস্বামীর 
ঘড়যন্ত্রে লিস্ত হন। কিস্ত বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম বিশ্।(সঘাতক ত] | 
তদের ষড়যন্কে কাষে পরিণত কর;র জন্যে তরা যে-সব অ।ফগান প্রধানকে 
ডেকে এনেছিলেন, তারাই একদিন সৈয়ুদ আহমদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো 
এবং তাকে পাশবি কভাবে হত্যা করলো । আমিনা বেগমকে যুদ্ধবন্দিনীরূপে 


১৭০ প্রাচ্যের রহস্য-নগরী 


শিবিরে নিয়ে যাওয়া হলে। | সেখানে শৃশুরকে বেধে তাঁর সামনে আন? 
হলে। | শুরু হলে ভয়াবহ নিষ!তন | লুকায়িত ধন-সম্পদের সন্ধান জানার 
জন্যে একাদিক্রমে সতের দিন পযল্ড এই ভয়াবহ নিষ.তন অব্যাহত রইলে। | 
নিধাতনের সময়ে শশুরের মর্মভিদী আতন.দ শুনার জন্যে আমিন। বেগমকে 
বাধ্য করা হয়েছিলো । তারপর প্রায় এক বছর ধরে শব্র-শিবিরে তিনি 
বন্দিীরূপে দুঃখময় ও উদ্বেগ-আকুল দিন যাপন করেন। পিত!র সেনা- 
বাহিনীর আগমনের আশায় তিনি দিন গুণতে থাকেন । অবশেষে উদ্ধারলাভ 
করেন এবং আলীবপার সাথে মুশিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর সকল 
আশা নিবদ্ধ হলে। পৃত্র সিরাজউদ্দৌনার ওপর | পিতার মৃত্যুর পর সিরাজ- 
উদ্দৌল। যাতে সিংহাসন লা:ভর পথ করতে পারেন, তজ্জন্য সাত বছর ধরে 
তিনি অভিপদ্ধি অ1টতে থাকেন । তীর জয় হলে! । সিরাজউদ্দৌল। সুবেদার 
হলেন । আবার এলে। এশৃর্ আর আড়ম্বরের দিন- কিন্তু অতি অল দিনের 
জন্যে । কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ যবনিক। নেমে এলো । প্রাসাদের 
জানালার পাশে দাড়িয়ে তিনি! অকস্][ৎ একটা কোলাহল সচকিত করে 
তুললো তকে । দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো রাস্তার দিকে | মুশিনাবাদের রাজপথ 
দিয়ে নিতান্ত অশ্বদ্ধার সাথে পুত্রের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়। হচিছলে। | 
বিয়োগবিধুর। জননী রীতি ও সংস্ক'রের প্রাচীর লংঘন করে পাগলিনী-বেশে 
ছুটে বেরিয়ে গেলেন । জনতার ভিড় ছিল করে তিনি পুর্রের মৃত'দহের 
ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন । কিন্তু ববর সৈন্যদল রোরুদযমান। জননীকে 
পুত্রের শব থেকে নিমম হাতে বিচ্ছিন্ন করে টেনে-হেঁচড়ে দূরে নিয়ে 
গেলে 1 মৃত সম্তানের লাশটি দাফনের জন্যে তিনি করুণ আকৃতি জানিয়ে” 
ছিলেন। কিন্ত শোকাত জননীর সেই শেষ মিনতিটুক্‌ও দানবদের মনে 
কোনে। আবেদন-_-োনে। কারুণ্যের স্থাষ্ট করতে পারেনি । ব্যথ।-বিহবল। 
জননীকে অচিয়েই পাঠিয়ে দেওয়া হলো ঢাকায় । সেইখানে সেই জিন-- 
জিরার জিন্দ.নখানায় আশ্য় নিতে হলে। তাঁকে । কোথায় গেলো সেই 
বিপুর শ্রশৃর্য আর বিলাস 1. 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ১৭১ 


এইভাবে জিনজির!-প্রাসাদ-প্রাচীরের অভ/স্তরে তীার। একে একে এসে 
জুটলেন। অদ্ভুত আশ্চর্য সহযাত্রী দল । মহানগরী ঢ.কা থেকে বুড়ি- 
গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত জিনজির।-প্রাসাদের দিকে লোকে যখন তাকাতো, 
বিসায় আর করুণায় দূ'চে'খ তাদের সজল হয়ে উঠতো । সরফরাজ 
এঁর পরিবারের জন্যে নিদিষ্ট ছিলে। প্রাসাদের সবেত্ম গ্রকোষ্ঠগুলে। | 
বন্দী জীবন যাপন করলেও প্রচুর বিলাসের মধ্যে তার বাস করছিলেন । 
তদের অহঙ্কারী দুশমন আলীবদী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্য। ঘসেটি “বেগম এই 
প্রাসাদে আনীত হলে সরফরাজ খর পরিবার-পরিজনবরগ নিশ্চয় প্রতি- 
হিংসা-মিশ্িত আনন্দ উপভোগ করেছিলেন । এর পর যখন কনিষ্ঠা কন্য! 
আমিনা বেগম চরম লাঞ্তনার মধ্যে বিবব। পুত্রবধূর হাত ধরে এখানে এসে 
উপস্থিত হলেন, তখনও বুঝি তাদের মনে একই অনুভূতির স্যট্ি হয়েছিলো । 
বাপিক। পুর্রবধূটি বুকে চেপে ধরে রেখেছিলেন তর সম্তানাটকে । কথিত 
আছে যে, তাঁদের আগমন-সংবাদে নপীতীরে একটি জনসমুদ্রের স্যষ্টি হয়ে- 
ছিলো । জিনজির।-গ্রালাদে তদের নিকটতম আত্মীয়। ঘসেটি বেগম'ও তাদের 
অভ্যখনা জানাতে এলেন না |. 

কিন্তু এখাতনও খুব বেশীদিন তাদের আশুয় মিললো না ! অতঃপর আর 
একটি মর্নীস্তিক ঘটনার অনুষ্ঠান হলে।।| সিরাজ নিহত হলে ইংরেজগণ মীর 
জাফরকে হাত ধরে মলনদে বসিয়ে দিলে! | তিনি আলীবদীর ভগিনী:ক 
বিবাহ করেছিলেন । য! হোক, মীর জাফর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন বলে শাসন 
পরিচালনার ত'র পৃত্র মীরনের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্ত অচিরেই তাঁর 
নৃশংসতা ও ককীতি সিরাজকেও হান্ত মানায় । এই দানবটি ইতিপূ:বই নগণয 
অপরাধের জন্যে দৃ'জন উচচ কর্মচারীকে হত্যা করে এবং হেরেমের দু জন 
নারীর শিরচ্ছেদ করে। পাঁটন। রক্ষার জন্যে যাত্রাকালে তার বিরক্তিভাজন 
তিনশত লোকের নাম সে একটি নোট বুকে লিখে নিয়ে স্থির করলে। যে” 
সেখান থেকে ফিরে এসে এদের সবাইকে হত্যা করবে । যাত্রার পুবেই 
লে ঢাকার শাসনকর্তা জেসারত খঁকে এক পুত্র সিরাজউদ্দৌলার মতা» 


১৭২ প্রাচোের রহস্য-নগরী 


খালা, বিধব৷ পত্বী ও কন্যাকে কতল করার হুকুম দিলে৷ | এই নিষ্ঠুর 
আদেশটির পেছনে কোনে যুক্তি ছিলে! না, কোনে লক্ষ্য ছিলো৷ না । কারণ, 
সমস্ত ধন-সম্পত্তি কেংড় নিয়ে এই মহিলাগরণ্কে জিনজিরার কার।-প্রাসাদে 
নিক্ষেপ কর! হয়েছিলে।, এদের ছ্ব'রা মীরনের বিপদের কোনো আশঙ্কাই 
ছিলো না । নওয়াব জেসারত খ। এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় সাহসিকতা ও 
দৃঢ়তার পরিচয় দেন । তিনি এই নিষ্ঠুর আদেশ পালন করতে অস্বীকার 
করেন। তার এই অস্বীকৃতির সংব'দ পাওয়ার সাথে সাথে মীরন এতে ক্ষিপ্ত 
হয়ে ওঠে যে. সে এ নোটৰকে জেসারত খাঁর নামও টকে রাখে । পাটনা 
থেকে ফিরে আসার পর নোটবুকে উল্লিখিত তিনশত ব্যক্তির সাথে তাঁকেও 
হত্যা করা হবে। কিন্ত তার আগে মীরংনর সংকল্প পূণ হতেই হবে। 
সিরাজউদ্দৌলার বংশের কাউকে বেঁচে থাকতে দেওয়। হবেন । মীরন তার 
একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে এ-কাজে নিযুক্ত করলে। ৷ তাকে বলে দেওয়া হলে। 
যে, মুশিদাবাদে নিয়ে যাওয়ার ছল করে সিরাজ-পরিবারকে একটি নৌকায় 
তুলে নিয়ে পথে সেটি:ক ডুবিয়ে দিতে হবে । ১৭৬০ শ্বীস্টাব্দের কেনো 
এক শ্রীহ্ম-সন্ধাঁয় সিরাজ-পরিবার জিনজিরা-প্রাসাদ থেকে অবতরণ কবে 
বৃড়িগঙ্গ। নদীতে এক নৌড়ায় আবোহণ করলেন--্তারা বুঝতে পারেননি, 
ভাগ্য তাদর কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে । ঢাকা নগরী দৃষ্টির আড়ালে 
যেতে ন। যেতেই বূড়িগঙ্গা-ধলেশ্বরীর সঙ্ষমস্থ:ংল এসে মীরন-নিযূক্ঞ ভূত্যটি 
নৌকার তশায় প্রবিষ্ট খিলগুহুলা টেনে তুললে। । বলা বাহুল্য, নৌকার 
তলা ফুটো করে আগে থেকেই কতকগুলে৷ খিল দিয়ে সযত্বে ফুটোগুলো৷ 
বন্ধ করে দেওয়। হয়েছিলো । তারপর যা অনিবাষধ ও অবধারিত, তাই 
ঘটলো এই পরিবারটির অদৃষ্টে । দৃবিনীত।, দান্তিক। ঘসোটি বেগম মৃত্যুর 
মুখে এসে অকস্মাৎ ভেঙে পড়লেন । এক লহমায় তাঁর সকল অহঙ্কার 
ও গর্ব উবে গেলে । তাঁর চোখে মৃত্যুর বিভীঘিক। ; দু'চোখে অশ্ুধারা | 
আমিন বেগম কিন্ত চীৎকার করে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ অনালেন, “হে 
আলহ্‌, রহ্মানুররহিম, আমরা গোনাহগার, অপরাধী ; কিন্তু মীরনের 


প্রাচ্যের রহস্য-লগরী ১৭৩ 


বিরুদ্ধে তে আমরা কে!নে। অপরাধ করিনি । ব্রং সে য! কিছু পেয়েছে, 
তার জন্যে আমাদের কাছে সে খণী |” নদীর স্ততাকে বিদীর্ণ করে তাঁদের 
আত চীৎকার বাজতে থাকে, প্রতিংবনিত হতে থাকে নৈশ আকাশে-_বছ 
দর দিগন্তব্যাপী | কিন্ত কেউ এলে। না৷ তাদের সাহায্যে। আস্তে আস্তে 
তাদের নিয়ে তলিয়ে গেলে। সেই মৃত্যু-তরীটি । এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেলে। আলীবদশ খ।র একদ। উদ্ধত-শির পরিবারটি | কিন্ত নিয়তির প্রতি- 
হিংসার হাতি থেকে ঘাতকটিও নিস্তার পেলো না । তাকেও সেগ্রাদ ক:র 
নিলে! অচিরেই । সম্সাটর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে সেই যে 
সে পাটন। যাত্রা করলে।, সেখান থেকে তাকে আর ফিরে আসতে হয়নি । 
১৭৬০ খ্ীপ্টাব্দের ২র। জলাই । পাটনার উপকণ্ে সৈন্যদের ছাউনির মধ্যে 
এক তীবুতে শুয়ে সে বিশ্বাম করছিলো । অকচ্মাৎ বজ্রপাত হলে। তার। 
সিরাজের আত্বীয়-সুজনকে হত্যা করার মাত্র কয়েকদিন পরেই মীরনের ওপর 
বজপাত হয়েছিলে। | 


নবম অধ্যায় 


বুটিশ শাসনে ঢাকা 

এতে। উদ্থ ন-পতন ও ভাগ্যবিবর্তকনর পর এই নগরীর জীবনে এক 
নবদিনের প্রতাুষ আসনু হযে এলো । আগের দিনের উচ্ছুক্ঘল তা, অরাজকতা, 
বিশ্বাসঘাতকতা, ঘড়যন্ত্র ও হতা।--যা এব ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে 
রেখেছে-বিদ|য় নিলো । পুরাতিন দিনের প্রাচ্যদেশীয় সুভাবন্সজলভ সংযম, 
দূবাব আবেগ ও উত্তেজনাপ্রবণতার স্থলে জাগ্রত হলো আইন-শুঙ্খলন প্রতি 
এক অঞ্ভুত প্রবণতা । 

আগের শাসন-ব্যবস্থার অবসানের সাথে সাথে এব রহস্যময়তাও অনে- 
কাংকশ ও অনিব ধভবেই তিরোহিত হলো । পরবতী শাসকদের ক্ষমতার 
দাপট দেখানো লক্ষ্য ছিলো না |! এ:দর মধ্যে ছিলো সততা ও পক্ষপাত- 
হীনতা। সুবিচার, অন্যায় কমের শান্তি বিধান এবং রাজশ্র সংগ্রহে তারা 
আত্মনিয়োগ করে । এর। বাস্তববাদী মানুষ । তাদের কারখানা, অফিস- 
আদ'লত ও জেলখান। গড়ে উঠলো | একদর বণিক-কে.ম্প নীর দ্বারা নিমিত 
ক২সিৎ-দর্শন এই সব ইম:রতে স্পতিক্শলতার কোনে নিদশন ছিলো ন৷ ॥ 
ইংরেজগণ ছিলে। নিতান্ত কাঠ-খোটা। ও আবেন লেশশূন্য। তাদের রক্তে 
পিউরিটানবাদের অতি-সংযমের ধারা মিশে ছিলো । প্রাচোর এ্রশ্বযের 
দীপ্তিচছটা ও অঁঁকজমক তাদের মনে কোনে দাগ কাটতে পারেনি ॥ 
ইংরেজ-শক্তির প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নওয়াবী দরবারের সকল জৌলুস অস্তহিত 
হলো । ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মৃতু/কাল পর্যস্ত জেসারত খ। নামেমাত্র নায়েবে 
নাজীম পদে বহাল থাকেন ॥ সুইরুটন সাহেব বলে পরিচিত লেফ্টন্যাণ্ট 
স্পুইলুটন ১৭৮১ শ্বীস্টাব্দে ঢ।কায় আগমন করেন এবং ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের 
চুক্তি অনুযায়ী ব'ংলা বিহার ও উড়িষ্যার রাজ” শাসনভার গ্রহণ করেন। 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ১৭৫ 


অতঃপর সকল ক্ষমতা ক্রম ক্রমে কোম্পানীর হাতে চলে গেলো | ইব্রহীম 
খাঁর আমল থেকেই শাসনকর্তাগণ লাল বাগ কেন্ল'র অভান্তরে অবস্থিত প্রাসাদে 
বাস করতেন । জেসারত খাকে এই প্রাসাদ ছেড়ে দিতে হলো | নিষতলী 
কৃঠিতে তাব বাসগূহ নিমিত না হওয়৷ পধস্ত সামযিকভাবে তাঁকে কড়- 
কাটারাষ বাস করতে হয়েছিলো । জেসাবত খা এবং তার বংশধরগণ এই 
নিমতলী কৃঠিতে শতাব্দীর প্রা তিন ভ'গ্র কালশ্বসবাস করেন এবং সকল 
মযাদা ও ক্ষমত। থেকে বঞ্চিত হয়ে কৃত্রিম দরবাব বসিয়ে তাব মধ্যে সাস্তবনা 
খঁজতে থাকেন । বিগত শাসনামলের এটি শেষ ও বড় করুণ নিশান।-্" 
অতীত গৌববের প্রতি একটা ম্িতমান ব্যঙ্গ যেন। সোনার বদলে জরি। 
পূৰ দিকের ফটকেব সন্মুখভাগে একটি গৃহে কে'ম্পানীর সিপাহী বাহিনী 
থাকতো । মোগলদেব শক্তি যে এখন অতীতেব বস্ত, সেকথাই এদেব 
অবস্থিতি স্মরণ করিয়ে দিতো সবক্ষণ । নাষেবে নাজীমদের এই শেষ 
প্রাসাদটির এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই । তবে পশ্চিম ফটকের কিয়দংশ এবং 
বারদবী এখনও দাড়িয়ে আছে । এর কাছাকাছি হোসেনী দালানে ঢাকার 
শেষ চার জন নাযেবে নাজীম সমাহিত হযে আছেন । এর] হচ্ছেন 
জেসারত খর দই পৌন্র নসরৎ জং ও শ!মন্ডদ্দোল। এবং কামরুদ্দৌলা 
ও গাজী উদ্দীন । ১৮৪৩ খীস্টাবের গজী উদ্দীন নি£সভ্তান অবস্থায় মাব। 
গেলে কোম্প'নী পণ কর্তৃত্ব গ্রহণ কব ল। । 

ঢাকার শ/সন-ব্যবস্থা৷ হাতে নেওযার পর কোম্পানীকে লান৷ প্রকার 
অন্সুবিধার সন্মুখীন হতে হয় । যে দূনাঁতি ও ক্ষয় মোগল সাগ্র।জ্যকে গ্রাস 
করেছিলো, পবকারের প্রতিটি দফতরেই তার প্রভাব পড়েছিলো । দেওয়ানী 
অফিসের ভার ছিলো মোহাম্মদ রেজ। খার ওপর | হিসাব পরীক্ষা! করে দেখা 
গেলে যে, পূর্ব বাংলার রাজস্ব ১৭২২ খ্রীস্টাব্দের অপেক্ষ। বিশ লক্ষ টাক। 
ক্রুস পেয়েছে । নাওয়ার। ব। €নৌবহরের জন্যে পৃবের যে এক লাখ টাকা। 
বরাদ্দ ছিলো, ত। থেকে এখন মাত্র অধলক্ষ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব ॥ 
নায়েবে নাজশীমদের অপ্রতিহত ক্ষমতা দেখে কোম্পানীর বিচার ও আইন!ন্গ 


১৭৬ প্রাচোর রহস্য-নগরী 


কমচারীর। দূঃখ বোধ করেন । ডাক বিভাগকে ণনিয়ম শঙ্খলাহীন একটা 

গোলক ধীধ।; বলে তার অভিহিত করেছিলেন । সেখানে যে গাফিলতি ও 

অথ আত্মসাত করা হতো, তা বণনার অতীত ! ঢাক জেলখানায় ১১০ জন 

কয়েদী ছিলে । এদের মধ্যে ৯৫ জনকে পায়ে লোহার শিকল পরে রাস্তায়, 
কাজ করতে হতো বলে এক বিবরণে উল্লেখ করা হয়। এদের অপরাধ 

কখনে। প্রমাণিত হয়নি এবং এদের অনেকেই বিন। বিচারেই নয় বছর 

যাবত কারাদণ্ড ভোগ করেছে ।' স্থানীয় সরকারের দূর্বলতার স্থযে'গে 
নদীতে দস্যদের উপদ্রব চুড়াস্তরূপে বৃদ্ধি পায়! এরূপ অবাধ দস্থযুতা ও 
রাহাজানির ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে য:ওয়ার উপক্রম হয়েছিলো | 

দস্স্যরা নদীর তীরবতা গ্রামগুলোতে হামলার পর হামল৷ চালিয়ে হতভ'গ্য 
গ্রামবাসীদের সবকিছু লুটপাট করে নিতো এবং তাদের নির্মমভাবে হত্যা 

করতে। । এইভাবে সমগ্র গ্রাষাঞ্চল তার বিরাণ করে দিলো । তার 

এতোই দুর্দাস্ত হয়ে পড়েছিলে। যে, ক্যাপ্টেন হল্যাণ্ড নামক জনৈক পদস্থ 
সরকারী কর্মচারী ঢাঁকা থেকে কলকাতা রওয্মানা হলে দৃরৃত্ত দস্যর। তাঁকে 
হত্যা করে । সবপ্রকার অপরাধ মাথা চাড়! দিয়ে উঠেছিলো এবং কোনে। 

মানষেরই জীবন ও ধন-সম্পত্তি নিরাপদ ছিলো না। 


এ সময় ইংরেজ শাসকদের সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো । 
তাদের ক্ষমত। নির্দি্ট করে দেওয়। হয়েছিলো এবং সুস্পষ্ট নিরঁশ ও ব্যাখ্যার 
অভাবে তাদের বিরাট অন্গুবিধার সন্মুখীন হতে হয়েছিলে। | 

তাঁর। ধীরে ধীরে অতি সতর্কতার সাথে অগ্রপর হতে থাকে । যে 
বির।ট কাজ তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তার মোকাবেলার জন্যে তার। 
একটার পর একটা পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করতে লাগলে। এবং 
এইভাবে সর্বশেষে সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থার সন্ধান তার €পেলে৷ | খাপে 
ধ।পে তার অগ্রসর হতে থাকে, আস্তে আস্তে হাতে আসে জটপাকানে। সুতার 
দলা | তার। সেগুলোর গিট খুলে গুছিয়ে তোলে 1 বিপ্রবাক্ধক কোনো?" 
ব্যবস্থা তার গ্রহণ করলে না । শাস্তভাবে তার। মোখল শাসকদেন্জ 
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স্কলাভিষিজ্ঞ হলে। এবং শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারে হাত দিলো | ১৭৬৯ 
শ্রীস্টাব্দে কেলসাল রাজস্ব বিভাগের স্থপারভাইজার নিযুক্ত হলে পুন উদ্যমে 
কাক আরম্ভ হলে।। অস্বাভাবিক ব্যয়বাহুল্য ও দুনীতির জন্য সবব্র রাজস্ব হাস 
€পয়েছিলো ॥ নূতন স্থপারভাইজারের প্রথম ও প্রধান কাজ হলে ব্যয়সক্ষোচ 
কর । বিখ্যাত নাওয়ার। বা নৌবহর, যা! এতকাল পযস্ত বুড়িগঙ্গা নদীতে 
নোঙর ফেলে ঢাক) রক্ষার জনে্তে প্রস্তুত হয়ে থাকতো এবং এই নগরীর 
গৌরব ও গবস্বরূপ ছিলে।, ইংরেজ আমলে তার আর প্রয়োজন রইলো না। 
নৌবহরাটি ভেঙে দেওয়া হলে। এবং জাহজগুলে। বিক্রয় কর হলো ॥ 
নৌবহরটির ব্যয় সঙ্কৃলানের জন্যে যে জমি বরাদ্দ কর হয়েছিলো, কোম্পানী 
তা দখল কর নিলো । নায়েবে নাজী মের দরবারের দূনীতি রোধ করার জন্যে 
কঠোর ব্যবস্থ। গ্রহণ কর। হলো । নায়েবে নাজীম মৃত্যুদণ্ডের রায় দিলে ত। 
কাষকরী করার আগে কোম্প।নীর প্রতিনিধির অনুমোদনের প্রয়োজন হতো । 
দেওয়ানী মামলায়ও যাতে করে সুবিচার প্রদশিত হয়, তথৎ্প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখার জন্যে একজন অফিপারকে আদালতে হাজির থাকতে হতে। | 
কেলসাল মাত্র চারজন ইংরেজ সহকারী নিয়ে কাজ শুরু করেন। কিন্তু 
প্রাচ্যদেশীয় লোকের চাতুরী ও চক্রাস্ত সম্পকে এদের কোনে অভিজ্ঞতা ছিলে। 
না। মাত্র চার জন ইউরোপীয় সহকারী নিয়ে স্তুপীকৃত দুনীতির জঞ্জাল 
ও বিশ্ঙ্খল!র মোকাবেলা করে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া কেলসালের পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে পড়ে । কিন্ত তার। যতট্কই করতে সমধ হয়েছিলো, সেটকই 
তাদের বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচায়ক । বিদেশের একটা বিরাট প্রদেশে 
এসে অসহ্য গরম, অস্বস্তি, অনস্সুবিধা এবং ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাদের কাজ 
করতে হয়েছিলো ১ নরাজ্যিক অবস্থ! থেকে শাস্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার এবং 
' সৎ ও সুশাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠ। করার জন্যে তাদের সংগ্রাম করতে হয়েছিলো ॥ 
তাদের এই সংগ্রামের দ্বারা বহু-নিজিত, শাস্ত ও অবসনা জাতির মহোপকার 
সাধিত হয়েছিলো | 'এর॥ ছিলে। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ । ইংরেজ 
'ক্লাতির মধ্যে এরা কোনো! বিশিষ্ট ব্য, ছিলো না। এদের নাম পবস্ত 
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স্মৃতি থেকে মুছে গেছে । অথচ একট। বিরাট সায়াজ্যের ভিত্তি গড়ে তোলার 
ব্যাপারে এদের বিশিষ্ট ভূমিক। ছিলে | সদ্য বিজিত জাতিটির মহান প্রতিহত 
তখনও স্মৃতির বস্ততে পর্যবসিত হয়নি। তার! যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন 
করেছিলো, একমাত্র ত৷ দিয়েই এই মুষ্টিমেয় ইংরেজণ্বণ বিজিত জাতির 
বিপুল জনবলের মোকাবেল। করতে সমর্থ হয়েছিলে। | তাদের সৈন্যবল 
ছিলে। অবিশ্বাস্য রকম নগণ্য । বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট এই মহানগরীতে 
তাদের হাতে ছিলে মুষ্টিমেয় কয়টি সৈনিক । ভাগ্যের পরিহাস, এদেশ 
েকে ইংরেজদের নিমুল করে ফেলার জন্যে কয়েক বছর আগে এই 
নগরী থেকেই হুক্মনায। জারি হয়েছিলো । ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রুবার 
কালেক্টর পদে নিযুক্ত হয়ে এখানে এসে দুই কোম্পানী সৈন্য দেখতে পান। 
চট্টগ্রাযস্ব সেনাবাহিনী থেকে এইসব আধা-শিক্ষাপ্রাপ্ত সিপাহীকে আন? 
হয়েছিলো । সমুন্নত শির এই মহানগরীকে অধিকার করার জন্যে কতে। 
বিরাট সেনাবাহিনীই না এখানে লড়াই করেছে । অথচ দেশের স্বাধীনতা 
বন্ষণর জন্যে ইংরেজ কোম্পানীর একট ক্ষৃদ্র সেনাদলের ওপর একটি 
আধঘাতও না হেনে এর। শাস্তভাবে তাদের মেনে নিলো 1 অবদৃষ্টের নিমম 


পরিহাস আর কাকে বলে ! শান্তিপূর্ণভাবে প্‌ প্রদেশের অধিকার লাভ 
বাংলায় ইংরেজ ইতিহাসের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য | 
১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কালের যে তার সৈন্যবল বৃদ্ধির দাবী জানাতে বাধ 


হয়েছিলেন, তা কোনে। স্ুগ্রঠিত হামলা! মোকাবেলার কারণে নয় । তার 
হাতে যে সৈন্যবল ছিলে£, তা সাধারণ পুলিশী ব্যবস্থ বা শাস্তিরক্ষার পক্ষেও 
অনুপযোগী । সার। দেশ জুড়ে ডাকাতি ও রাহাজানি নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যাপার হয়ে দীাড়িয়েছিলে। । শেষের দিকে মোগল-শক্তি এমনই দুবল 
হুয়ে পড়েছিলো যে, গোট। দন্স্য সম্প্রদায় একত্র হয়ে গ্রামাঞ্চলে ও নর্দীতে 
গুরে বেড়াতো৷ আর ডাকাতি ও লুটপটি চালাতে | এই জেলামস একটি 
অংশেই দশ হাজার দল্্য সনুতাসী আখড়া বেঁধেছিলে! । হতভাগ্য গাম” 
ব্াসীদের কাছ থেকে এর] বশ্যতা-কর. আদার করতে এবং তাছের বাড়ী-বর 
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ছেড়ে পালাতে বাধ্য ফষরতে। । তাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করা 
হয়েছিলে।, কিন্ত সন্নযাসীদের সংখাবল এতো! বেশী ছিলে। যে, ইংরেজ 
সেনার তাদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত -ও নিহত হলে । পর বছর 
প্রতি দলে একশতটি করে €মাট ছয় দল সৈন্য সংগ্রহ করে কোম্পানী-বাহিনীর 
শক্তি বৃদ্ধি করা হলো ॥ একজন ইংরেজ ক্যাপ্টেন এর নায়ক এবং দেশী 
নাকে এড্জুট্যান্ট নিয়োগ করা হয়। এই ভাবে যে-সেনাদলটি গঠিত 
হলো, তখনকার দিনে তাদের বহু ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল৷ ॥ 
তার। কাচারী ও ট্রেজারী পাহার। দিতে, অবৈধভাবে লবণ পাচার রোধে 
শুক অফিসারের কাজ করতে, বিপজ্জনক নদী ও স্বলপথে তাদের প্রহ- 
রাধীনে সরকারী অর্থ আনয়ন ব। প্রেরণ করা হতো, তারা আদালতের ডিক্রি 
জারি করতো এবং প্রদেশের দূর এবং অজ্ঞাত স্বানগুলোতে গিয়ে করদানে 
অসন্মত অথবা আদ।লতের নির্দেশ অমান্যকারী জমিদারদের ধরে আনতো । 
দশ বছর পর এই বাহিনী ভেঙে দিয়ে তদস্বলে প্রাদেশিক সেনাবাহিনী 
গঠন কর। হয় | 

অতঃপর স্বানীয় শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হলো । 
১৭৭২ খ্ুশিস্টাব্দে রেজ] খাঁর স্থলে কোম্পানী স্বয়ং দেওয়ান পদের কাবভার 
গ্রহণ করে । একটি দেওয়ানী আদালত প্রতিষিত হলে৷ । ক'লেক্টর একজন 
স্বানীয় দেওয়ানের সাহায্যে সভাপতিরূপে এই আদালতে দেওয়ানী মামলার 
বিচার করতেন । কিন্তু দু'বছর পরে খ্যাতনাম। বারওয়েলের নেতৃত্বে প্রাদেশিক 
কাউন্সিল গঠিত হয় । কিন্ত পরাশক্ষামূলকভাবে গঠিত এই' স্থানীয় শাসন- 
ব্যবস্থা ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ভেঙে দেওয়া হলো! এবং হিঃ ডে:কে ম্যাজিস্টেট 
ও কালেক্টর নিয়োগ কর] হলো ॥ অপর দিকে খিচাঝালয় প্রতিঠিত হলো 
এবং মিঃ ডানকানসন প্রথম বিচারপতি নিষুজ্জ হলেন । 
| বৃটিশ কর্তৃত্বের প্রাথমিক যুগে ঢাকার ইতিহাসে দু'জন খ্যাতনাম। ইংরে জের 
মা ফিছুকাহলর জন্যে প্রাধান্য -অর্জন করে । . এঁদের. একজন হলেন 
হ্যারের স্কুলের হেড মাস্টার ড1$ 'ব্যাকারের ঘোড়শ পত্তান. এবং বিখযাত 
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ওপন্যাসিক থ্যাকারের পিতামহ উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারে । ১৭৬৬ 
খীস্টাব্দ সতের বছর বয়সে কোম্প।নীর কেরানী পদে তিনি ভারতে আসেন। 
চাকরির প্রথম পাঁচ বছর তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন। অপর জনের 
নাম কাটি য়ার | থ্যাকারে কিছুদিন কাটি য়ারের সেক্রেটারীরূপেও কাজ করেন । 
১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে কাটি যার বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন । এই সময় থ্যাকাবের 
দই ভগ্রি জেন ও হেনরিয়েট! ভ্রাতার সাথে এসে মিলিত হন । এই দূই 
মহিল। এবং তাঁদের ভ্রাতা অচিরেই ঢাকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে 
পড়লেন । কার্টিয়ারের চাকরির প্রথম দিকের অধিকাংশ সময় এই ঢাকাতেই 
অতিবাহিত হয়েছিলে। । কোম্পানীর চাকরি করেও ব্যক্তিগত ব্যবপায় চালিয়ে 
সিভিলিয়ানদের পক্ষে অরধোপাজনের তে বিরাট ল্ুবিধ। ছিলো, তা 
তিনি মনে রেখেছিলেন । ভারত ত্যাগের পুরে তিনি তার স্হভাজন 
থ্যাকারের জন্যে যতখানি সম্ভব করে গেলেন । তিনি তাকে একজন 
কঠিয়াল ও ঢ;ক। কাউন্সিলের চতুর্থ স্থানীয় পদে নিষৃজ্ঞত করেন। 
১৭৭১ খ্বীস্টাব্দে থ্যাকারে তার ভগ্রীদের ঢাকায় আনয়ন করলেন । 
তখনও বাংলায় কোম্পানীর আমল!দের প্রভূত অর্থ উপার্জনের স্থযোগ 
ছিলো । যদিও পরের বছর ওয়ারেন হেস্টিংস গভনর-জেনারেলের কাধ- 
ভার গ্রহণ করার সাথে সাথে বহু পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে, তথাপি 
পরবতী কয়েক বছর থ্যাকারে ধন-সম্পদ আহরণের অপরিসীম স্রযোগ 
লাভ করেন । তিনি সে-সব সুযোগের সম্বযবহার করে প্রভূত পরিমাণে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপার্জন করেন। তিনি এক বছর মাত্র ঢাকায় অবস্থান 
করেন । কারণ, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে সিলেটের প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত 
হয়ে তাকে সেখানে যেতে হয়! এই বন্য অঞ্চলের কাষতঃ তিনি 
সর্বেসব। ছিলেন এবং তার কাছে, নিত্যনৃতন সুযোগের দরজ। খুলে যায়। 


মাত্র দু'বছর তিনি সেখানে কালেক্টর পদে নিযুক্ত থাকলেও তিনি এ অঞ্চলের 
সাথে এমন ঘনিষ্ঠভাবে ভড়িত হয়েছিলেন যে, এ জেল! “সিলেট থ্যাকারে” 
নামে পন্বিচিত হয়ে পড়ে । 
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মাত্র তেইশ বছর বয়সের একজন যুবকের কাছে এরূপ জীবন আকর্ষণীয় 
হওয়ারই কথ! । নামে মাত্র ঢাক? কাউন্সিলের অধীনে হলেও তিনি একট? 
বিরাট জেল।র দণ্ডমুণ্ডের কতী। ছিলেন । তখনও সেখানে বৃটিশ-শজির প্রভাব 
পৃণ্নরূপে জনুভূভ হয়নি এবং আইন-শৃঙ্খল৷ ফিরিয়ে আনার মতো শক্তিশালী 
শাসনও প্রতিষ্ঠ। লাভ করেনি | কাজে অবাধ স্বাধীনতা এবং অপরিসীম সুযোগ 
এই যুবক কালেক্টরের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে । তার কাজের - 
সংখ্যা ও বৈচিত্রোর কথ স্মরণ করলে চমতৎকৃত হতে হয়। কালেক্টরবূপে 
তাঁর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য ছিলে। রাজস্ব আদায় এবং কড়ি-মুদ্রায় সে 
রাজস্ব ঢাকাস্থ ট্রেজারীতে পৌীছুলে তাঁর এলা'ক। সম্পর্কে কাউন্সিলের আর 
কিছু বলার থাকতে! না৷ ॥। তখনকার দিনে এখনকার মতো এতো লম্ব। 
রিপোর্ট পিখতে হতো না । উতবতন কর্তৃপক্ষের কাছে ঘন ঘন তাগিদপত্রও 
পেশ করতে হতে। না। কোম্পানীর রাজস্ব-স্বর্থ অক্ষণ্ন রেখে থ্যাকারে 
তাঁর জেল যেভাবে খুশি শাসন করতে পারতেন । জেলার ফুবক কালেক্টরকে 
যেসব কাজে হাত দিতে হলো, সেগুলোর মধ্যে ছিলো হ মামলা-মোকদ'মার 
সরাসরি বিচার, রাস্তাঘাট ও পুল নিম্নাণ, বন্য হস্তি শিকার, ট্রেজারী রক্ষা, 
দুভিক্ষে রিলিফের ব্যবস্থ।, শাস্তি রক্ষা, শিক্ষা ও চিকিৎসালয় প্রৃতিষ্ঠ। এবং 
কষিক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ব্যবস্বাদি গ্রহণ | 

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে থ্যাক'রে কাউনিসলের তৃতীয় স্থানীয় পদে নিযুক্ত হয়ে 
ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলেন । কিন্ত মাত্র দু'বছর সিলেটে চাকরি করে তার 
এত লাভ হয়েছিলে। যে, তখন তিনি অবসর গ্রহণের কথা চিত্ত করতে 
লাগলেন । ১৭৭৬ শ্বীস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে থ্যাকারে তখনকার 
দিনের কলকাতার জুন্দরী-শ্রেষ্ঠ৷ গ্যামেলিয় রিচমণ্ডকে বিবাহ করেন এবং 
' এর অল্লদিন পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । নয় বছরের চাকরিকালের 
অর্ধাংশ ছিলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং লাভজনক | এই অধ্ধাংশ সিলেট 
ও ঢ;কায় অতিবাহিত হয় এবং এই সময় তিনি বিপুল ধন-সম্পদ আহরণ 
করেন । অবশ্য সমসাময়িক কালে তার ইংরেজ সহকমীর্দের মধ্যে এরপ 
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আরও বহু “নবাব'ই ছিলেন । ছাক্বিশ বছরের যুবক উইলিয়াম ম্যাকপিস 
থ্যাকারে এবং আঠারে? বছর বয়স্ক। থ্যাকারে বধূ স্বদেশ প্রত্যাবতন করে 
অর্রিত বিপুল অর্থে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলে৷ পরম আরামে ও আনন্দে 
কাটিয়ে দেন। 

ইত্যবসরে থ্যাকারে ভগীছ্বয় দ।কা-জীবনে গুরুত্বপূণ ভূমিক। পালন 
করেন। কনিষ্ঠ। ভগ্মী হেনরিয়েটা পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দবী 
ছিলেন | এখানে আসামাত্রই তিনি অনেকের মনে দাগ কাটেন । এ 
সময় ঢাকায় ইউরোপীয় মহিলার সংখ্য। ছিলে। নগণ্য! পূব বাংলায় কোম্প।নীর 
প্রধান এবং ঢ।কাস্থ কাউন্সিলের কম্নকর্তী জেমস হ্যারিস অচিরেই হেনরি- 
যেটাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলেন । হেনরিষেটার ভাই হ্যারিপের 
অধীনে কাজ করতেন । ১৭৫৮ খ্ীস্টাব্দে তিনি ভাবতে আগমন করেন । 
তিনি এখানে একুসই চাকগিতে আত্মনিয়োগ করেন । এতে তাঁব এমন লাভ 
হয়েছিলে। যে, ১৭৭২ শ্বীস্টাব্দে বিবাহের সময়েই তিশি অবসর গ্রহণের 
সিদ্ধান্ত করেন) ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের প্রচুর স্থযোগ-স্ুবিধার জন্যে এখ'নে 
চাঁকরিলাভ সব সময়ই সৌভাগ্যের বিষয় বলে গণ্য হয়ে এসেছে । এমনকি, 
অলদন্্য পিটের আমলেও এখানে পদলাভ লোভনীয় ব্যাপার বলে মনে কর। 
হতো । ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে পিট তার জটৈক বন্ধুকে লিখিত পৰ্রর জানান, 
“আমি আণ। করি, তুমি ঢাকা যাওয়।র ব্যবস্থা করতে পারবে । কোম্পানীর 
সৰগ্ডলে। চাকরির মধ্যে ঢাকার পদই সবচেয়ে সুবিধাজনক |” ইতিমধ্যে 
ঘাট বছর অতিবাহিত হলেও ঢাকার সে-জ্ুনাম তখনও অব্যাহত ছিলে। । 
তেমস হ্যাপ্রিস সকল সুযোগ ও সম্ভবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে- 
ছিলেন । ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করে 
ইংল:ও বসতি স্থাপন করেন ॥ তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর এযাংলে ইণ্ডিয়ানদের 
মতো নবাবী চালে দীধঘ জীবন অতিবাহিত করেন । 

জ্যেষ্ঠ? ভগী জেন থ্যাকারে অপেক্ষাকৃত অধিক কাল চাকায় অতিবাহিত 
করেন এবং তর বিখ্যাত স্বামীর মাধ্যষে এর সাথে আরও ঘনিষ্ট ভাকে 
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জড়িত হয়ে পড়েন । ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে খ্যাতনাম! বিজ্ঞান ও ভুগোলবিদ 
মেজর জেমস রেনেলের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। এই ঝাজধানীর গুণবান 
ব্যক্তি-দর মধ্যে তিনি সন্মানিত আসন অধিকার করে আছেন । তিনি ছিলেন 
বিজ্ঞ'নী | সঙ্কীর্ণ দলাদলি অথব। উচচাভিলাষ থেকে মুক্ত থেকে শাস্তির 
কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করাই তাঁর জীবনের কাম্য হওয়ার কথা ! কিন্ত 
অবস্থ'র চাপে পড়ে তিনি এ-দেশে বুটিশ আধিপত্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়াক সময় চাঞ্চল্যকর ঘটনাপ্রবাহে অংশগ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন । প্রথমের 
দিকে বৈজ্ঞ'নিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকার পর তিনি ভারতে আগমন করেন 
এবং এখানে আসার সাথে সাথেই বাংলায় কোম্পানীর সাভেয়ার পদে নিযুক্ত 
হন । ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পদপ্রাপ্তির সময় তীর বয়স ছিল বাইশ বছর । 
তার ব্যক্তিগত তত্তাবধানে এই প্রদেশের প্রথম জব্রিপ কাষে হাত দেওয়। 
হয়। অজ্ঞাত ও দুর্ভেদ্য অঞ্চলসমূহে প্রবেশ করে তিনি এই প্রদেশ সম্পর্কে 
বহু তথ্য আহরণ করেন এবং তদ্বারা৷ সদ্য রাজ্য-প্রাপ্ত কোম্প।নীর প্রভূত 
কল্যাণ সাধন কবেন। বাংলার ভূগোল সম্পর্কে প্রথমের দিকে কোম্পানীর 
এজেন্টদের অজ্ঞতার অন্ত ছিলো না -_জেমস রেনেল মানচিত্র এবং জবি- 
পের সাহায্যে প্রদেশের জুস্পই সীম৷ নিদেশ করেন এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে আলোকপাত করেন । ফলে শাসন-ব্যবস্থ। পরিচালনার ব্যাপারে 
কোম্প।নীর অনেক সুবিধা হয । 


তার এই শ্রম ও সাধনার কাহিনী পাঠ করলে বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক 
যথের পৃব বাংল! সম্পকে একট পত্তিষকার ধার ণা পাওয়া] যায় 1 মুললমান 
শক্তির চুড়াস্ত পতনের সময় সমগ্র- দেশে অরাজকতা ও অশান্তি বিরাজ 
করছিলে | রেনেলকে ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুকি নিয়ে কাজ করে যেতে 
হয়েছে । রান্তাঘাটের কোনে বালাই ছিলে। না । সমগ্র দেশটি ছিলো। 
জঙ্গলাকীর্ণ | এইসব জঙ্গলে বাঘ এবং হাতির পল খুশিম্তৃতা ঘুরে বেড়াতে ॥ 
প্রতিটি মৃহুতেই ভয়াবহ বিপদের মধ্য দিয়ে তাকে কাজ করে যেতে 
হয়েছে । অধিকাংশ সময়.তিনি নদীপথ ধরে অগ্ুপর হয়েছেন । কিন্ত 
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সে-পথেও কম বিপদ ছিলে। ন।। নদীর প্রবল অভ্তঃপ্রবাহ বিপদের স্যষ্টি করতে। 
এবং ঝড়ঝঞ্চায় প্রতি বছর বহছ প্রাণহানি ঘটতো । কিন্তু ডাকাতের দল- 
গুলোই সবচেয়ে ভয়ের কারণ ছিলে। । বড়া বড়ে। নদীতে এর। উপদ্রব 
করতো এবং তাদের জন্যে জীবন-সম্পদ. কিছুই নিরাপদ ছিলে না | ০জমস 
'রেনেল স্বয়ং এদের দ্বারা বার বার আক্রাস্ত হয়েছেন এবং বহু দৃভোগ 
ভুগেছেন । কিন্ত তবুও আরবন্ধ কার্য থেকে বিরুত হননি । ১৭৬৬ শ্বীস্টাব্দে 
একবার আটশত দস্থ্যর একটি দল তাঁকে আক্রমণ করেছিলো । তার 
এদেশী রক্ষীদলের সাহাযো তিনি প্রথম হামলা প্রতিহত করতে সমর্থ হন। 
কিন্ত দশ্ম্যদল ও" পেতে ছিলে। | পরের দিন তার তাঁক্ষে এবং তার 
লোকজনদের প্রায় সাবাড় করে ফেলেছিলে। ! তিনি এমন গুরুতরভাবে 
জখম হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর দক্ষিণ স্কন্ধট কেটে ফাঁক হয়ে গিয়েছিলে। 
এবং বাম বাছা কেটে গিয়েছিলে। । বুকের কয়েকটি পাঁজর ভেঙে গিয়ে- 
ছিলে। এবং হাতের একটি আঙুল উড়ে গিয়েছিলে। । তিনি যেখানে ছিলেন, 
সেখান থেকে নিকটতম চিকিৎসালয়ের দূরত্ব ছিলে৷ তিনশত মাইলেরও 
অধিক । মুমূষু অবস্থায় তার লোকজন নৌকাষেগে তাকে ঢাকায় 
নিরে আসে । এখানে পৌছানোর তিন মাস পর পধস্ত তার অবস্থ। 
অত্যন্ত সংশয়াপনু হয়ে থাকে | আরোগ্য লাভের পর তিনি বাংলার 
সার্ভেব'র-ক্েনারেল এবং ইঞ্জিনীয়ারদের ক্যাপ্টেনরূপে পদোনুতি লাভ 
করেন এবং আবার সেই কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করেন । পাঁচ 
বছর পর আব'র একবার তাঁকে দক্থ্যদ্লনে বহির্গত হতে হয় । এই সব 
দন্স্য জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো এবং তর জরিপ কর্ষে, 
বিখ্ু সষ্টি করছিলে। | প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ঢাক থেকে তিনশত কড়ি মাইল 
পথ অতিক্রম করে পনের দিনের মধ্যেই তিনি দঙ্গদের নিপাত করেন এবং 
তাদের উপদ্রব থে.ক গ্রমবাসীদের মুক্ত করেন। কিন্তু এদেশের আব- 
হাওয়ার মধ্যে এই সব দুরূহ কাষে নিযুক্ত থাকার জন্যে তার স্বাস্থ্য ভেঙে 
পড়ে । তার বর্ন মতে এখানকার আবহাওয়া 'ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্যের 
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পক্ষে এতে ক্ষতিকর যে, তাদের সত্তর জনের মধ্যে একজন কোনে। রকমে 
দেশে ফিরতে সমর্থ হতো |” তিনি অবসর গ্রহণের জন্যে ব্যাকুল হয়ে 
পড়েন এবং ১৭৭৭ শ্বীস্টাব্দে এ-দেশ ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান ॥ 
সেখানে গিয়ে আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দনোনিবেণ করেন । বিজ্ঞান- 
ক্ষেত্রে প্রচুর স।ফল্য ও সন্ম(ন অর্জনের প্র সাতাশি বছর বয়সে তিনি 
পরলোকগমন করেন এবং ইংলও যাদের প্রতি সন্মান প্রদশন করে ওয়েস্ট 
মিনিস্টার এ্যাবিতে সমাহিত করেছে, তাদের পাশে তাকেও সমাহিত 
কর! হয় । 

কিন্তু সংস্কার কার্ষে এইসব লোকের এত উদ্যম সন্তেও শতাব্দী-সঞ্চিত 
গ্রানি দূর করু। সম্ভব হলো না । জেলার দূর-দূরাত্তে যে-সব জমিদার বাস 
করতো, তাদের স্বরাচার পূববৎ্ অব্যাহত রইলো | স্ব স্ব জমিদারির মধ্যে 
এর ছিল৷ একচছত্র অধিপতির মতে। এবং তাদের প্রতাপে প্রজ।কুল সব সময় 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকতো । তাদের মধ্যে অনেকেই আবার দল্্যদলের কাছ 
থেকে বখরা নিতেও কঠাবোধ করতো না| কোনো কোনে। ক্ষেত্রে 
ডাকাতদল ছিলে। তাদের বেতনভূক । তখনও দাসত্বপ্রথ। বিদ্যমান ছিলো । 
ইংরেজ রাজতু কায়েম হওয়ার সত্তর বছর পরেও ঢাকায় দেড়শ” টাকায় গোল!ম 
ও একশ' টাকায় বাঁদী বিক্রয় হতো । অবাধ্য রায়তদের লোহার শিকল দিয়ে 
বেঁধে তার্দের ওপর জঘন্য ত্যাচার চালান হতে। এবং পাই পয়সা পষস্ত প্রাপ্য 
শোধ না হওয়। পর্স্ত তাদের নিস্ত'র ছিলো না। একটা ক্ষুদ্র কোম্পানীর 
পক্ষে তার সীমাবদ্ধ শক্তি দ্বারা স'থে সাথেই দ্‌র-দরাস্ত জেলাসমহে আইন- 
'স্বিচার ও ন্যায়নীতি -প্রতিষ্ঠ। কর! সম্ভব ছিলে। না। এসব জেলায় 
তখনও কোনে শ্বেতকায় ব্যক্তি গমন করেনি । একট! বিরাট যুগ্রপদ্ধিকাল 
তখন । সবস্তরেই-প্রাচীনের সাথে নবীনের সংঘাত। নূতন শাসন-ব্যবস্থায় 
ক্রমে ক্রমে আগেকার অরাজক তা, অত্যাচ।রঃ বিশৃঙ্খল! অস্তহিত হতে থাকে । 
বহু শতাব্দীর এতিহ্যের জীর্ণ ধ্বজ। বহন করে এবং অতীতের একট। 
প্রতীকরূপে নায়েবে নাজীমদের নকল দরবার তখনও টিকে ছিলে। নব্য 
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শ/সন আমলের প্রতীকন্ধপী ফৌজদারী ও দেওয়ানী কাচারীগুলোর পাশা- 
পাশি। এই কাচারীগুলে৷ ভারত ও ভারতবাসীদের,কাছে ছিলে! নবযূগেক্ক 
প্রতীক | 

ইংরেজ-শক্তির অভ্যুর্থানের প্রথম দিকে অনভিজ্ঞ ও সমস্যা-পীড়িত 
ইংরেজ শাসকদের একট। গুরুতর প্রাকৃতিক বিপষয়ের মোফাবেল। করতে 
হয়েছিলো ! অবশ্য পরবতা কালে এরূপ নৈসগিক বিপদের মোকাবেল! 
তাদের বার বারই করতে হয় ॥ উবর, বারিবিধৌত শস্যশ্য!মল পূব বাংল। 
সাম্প্রতিক কানে খব কমই দুভিক্ষের বিভীষিকার সন্মুখীন হয়েছে । কিন্ত 
সেকালে ডাকাতি, রাহ।জ।নি, লু*ন, উৎ্পীড়ন ও নিধাতনে দেশ যখন উৎ- 
সন্পপ্রায় হয়ে গিয়েছিলো ॥ তখন উতৎ্পনু শস্যের দ্বার হতভাগ্য €দশবাসীদের 
কোনোও রকমে অলুপংস্থান হতে। | এমতাবস্থায় ফসল পড়ে গেলে 
বিপষয়ের স্থষ্টি হতো। । বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক যুগে তিনটি মহামস্বস্তর 
ঘটে । কেলসা'ল ঢাকার তভ্তাবধায়ক ( 9019675890£ ) পদে নিযুক্ত হওয়।র 
সাথে সাথেই তাকে ১৭৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দের ভয়াবহ মহাবুভৃক্ষার মোকাবেল। 
করতে হলে। | এ সময় আকস্মিকভাবে এক সাংঘাতিক প্রবন আসে এবং ত। 
দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় ; ফলে বহু অঞ্চলের শস্য বিনষ্ট হয়। এর পর শুরু 
হয় অনাবৃষ্টি । বন্যায় ধুয়ে মুছে ও পচে গিয়ে যাও-বা টিকে ছিলো, 
প্রচণ্ড রৌদ্র ও অনাবৃষ্টির ফলে তা পূড়ে সাফ হয়ে গেলো । অন্যান্য 
স্থমনের তুলনায় এখানে দৃদরশশা! কম হলেও গরীব শ্রেণীর লোকদের দূঃখের 
শেষ ছিলে) না । 

১৭৮৪ শ্রীস্টাব্দের মম্বম্তর আরও ভয়াবহ । এই সালে নদীসমূহে 
আকস্মিকভাবে জলক্ফীতি দেখা গেলো | পথঘাট, বাড়ীঘর, ডুবে গেলো | 
বন্যার প্রচণ্ড তোড়ে বাড়ীঘর, গাছপালা, জীবজস্ত কোথায় ভেসে গেলো । 
বনু মানুষ প্রাণ হারালো ॥ খাদ্াদ্রব্য এমন দূষ্পাপ্য ও দমূল্য হয়ে গেলো 
যে, টাকায় ১৬০ সেরের চাউল ১৬ সেরে বিকোতে লার্গলো । কালেউর 
মিঃ ডে লিখ যান, “অনসাবারণের দুঃখন্দূর্দশা ভাঘায় বাক্ত কম? যাযরি না। 
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দেশের বহু অঞ্চলই জনশূন্য হয়ে পড়েছে! কদ।চিৎ কষিত জমি চোখে 
পড়ে 1” অক্ট বন মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে অবস্থা আরও গুরুতর 
আকার ধারণ করলে । রবিশস্যেরও পতন হলো । ঢাকা ও আশেপাশের 
গরীব লোকের। জঠরজ।|লায় মরিয়। হয়ে উঠলে। । বাজার ঘেরাও করে 


তার। খাদ্য চাইতে লাগলো | বাজার রক্ষার জন্যে কালেক্টরকে পিপাই 
নিয়োগ করতে হয়। 


কিন্ত তৃতীয় বারের মন্বস্তরটিই ছিলে৷ সবচেয়ে মারাত্বক এবং ভয়াবহ। 
১৭৮৭ শ্বীস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে অস্বাভাবিক বণ শুরু হলে | জুলাই 
মাস পযন্ত অবিশ্বান্ত ধারায় বৃষ্টিপাত চললে । নদীগুলোর প্র।বন পক 
রেকড অতিক্রম করলে । ঢাকার রাস্তাঘাট নদীর পানির সবে:চচ স্তর থেকে 
বেশ উ চু হলেও সমস্ত রাস্তাঘাট এমনভাবে ভূবে গেলো যে, এ-বাড়ী থেকে 
সে-বাড়ীতে যেতে হলে নৌক। ছাড়। উপায় ছিলো ন। | নিস্ভুমি অঞ্চলের 
লেকের বাড়ীঘর ছেড়ে মাচানে বাস করতে লাগলো ! আগাম ফসল 
সম্পূর্নরাপে বিনষ্ট হওয়ায় লোকেরা পৃববতাঁ দূভিক্ষ দু'টির কথ! স্রণ করে 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লে। । আসন বিপদের কথা ভেবে যার কাছে যতটুক_ 
ধান-চাউল ছিলে, লুকিয়ে ফেললে। । চ।উলের দর শতকর। ৩০০/৪০০ 
ভাগ বুদ্ধি পেলে। ॥ ঢাকায় চার ৫সের দরে চাউল বিক্রি হতে লাগলে ॥ 
কিন্তু এতো চড়। দামেও চাউল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো । ১৭৮৭ শ্বীস্টাব্দের 
জুলাই মাসে এই মহামন্বস্তর শুরু হয় এবং পরের বছরেও চলে | দন্িদ্র 
নিরনু, গৃহহীন, সম্বলহীন লোকের দলে দলে ঢাকায় আসতে থাকে । 
চাঁদা সংগ্রহ করে প্রতিদিন দশ হাজার লোকের খাওয়ার ব্যবস্ব। কর" 
হয়েছিলো |. কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় এ ছিলো৷ অতি নগণ্য ॥ . খেতে 
না পেয়ে শত শত লোক ঢাকরি রলাস্তধাটে মরে গেলে। । বহু উ্ণান-পতন- 
ও ভ'গ্যবিড়তবনার সাথে চাকার পরিচয় থাকলেও এই মহামন্বস্তর যে ভয়াবহ 
ও বিভীষিকাময় অবস্থার স্যাটি করেছিলো, তার কোনে তুলন৷ হয় না ৯ 
দর্গতদের দূর্দশাকে চুড়ান্ত সীমায়, পৌছে দেওয়ার জনো এই সময় এক. 
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সবনাশ। অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং তাতে কমপক্ষে সাত হাজার গৃহ ভক্মীভূত 
হয় । বুভুক্ষ জনতার চোখের সামনে খাদ্যভাগ্ারগুলো পুড়ে গেলো । 
জীবনতুল্য খাদ্যশন্য বাঁচাতে গিয়ে একশত লোক পুড়ে মরলে । দুগ- 
তদের দৃর্দশা। লাঘবের জন্যে কলেক্টর ডে যতোখানি সম্ভব চচষ&ট। করলেন ॥ 
কিন্ত তখনকার দিনে পরিবহণ ও চলাচল ব্যবস্থার অন্থবিধার জন্যে বহু 
সমস্যার উদ্ভব হয়। তিনি বিহারের কালেক্টরকে ঢ.কায় চাউল পাঠ!- 
নোর নির্দেশ দেওয়ার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন কবলেন। কিন্তু 
১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের পরে প্রথম কিস্তির চাউল এখানে পৌছানো। 
সম্ভব হলে। ন। | প্রথম দফা ৭২৫০ মণ চাউল প্রেরিত হয়েছিলে। | কিন্ত 
লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মান্ষেব কাছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিতকর ॥ বন্য। নেমে 
গেলে হাহাকার আরে। বেড়ে গেলে । ঝাড়ীঘর ভেসে গেছে। হালের 
বলদ ডুবে মরেছে ॥। তাদের মাথ। গোজার ঠাঁই নেই। নূতন করে জীবন 
শুক করার কোনে পথই নেই ॥ ঢাক। এবং পাশ্ব বতাঁ জেলাগুলোর এই 
আঘ।ত সামলে উঠে দাড়াতে অনেক সময় লেগেছিলে? | 


কিন্ত ১৭৮৭-৮৮ খ্রীস্টাব্দের মম্বন্তর একটা সাময়িক বিপধষয় মাত্র নয় । 
এব প্রতিক্রিয়৷ খুব সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো । পূব বাংলার যে পরিবতনের 
সৃচন। হয়েছিলো, তাতে এই দুভিক্ষ একট। স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেলে ॥ 
অদৃষ্টের অদ্ভুত পরিহাস বটে যে, একটি বাণিজ্য-কোম্পানী শাসন-ক্ষমত। লাভ 
করার সাথে সাথেই এখানকার শিলে ভ্রুত অবনতি নেমে আসবে এবং শিল- 
প্রধান অঞ্চলট অকল্যাৎ কৃষিকাষ ও কৃষি সম্প্রসারণের দিকে ঝাঁকে পড়বে । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পধস্ত ঢাকার সমৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিলে! সৃতা৷ 
উৎপাদন ও বস্ত্র বয়ন! এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিলো ঢাকা নগবীী | 
পত্তনকাল থেকে এই নগরঈ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের আকৃষ্ট 
করে । রাস্তার ধারে ও অলিগলিতে এর? ভিড় করে বাস করতো । মোট? 
সঙ্রি দিয়ে এদের বয়ন ও অন্যান্য শিল্পকার্ষে নিয়োজিত কর] হতো । ঢাকার 
'লোকসংখ্য। এতে। বেড়ে যায় ষে চুড়াস্ত সমৃদ্ধির সময় ঢাকার সীম। নদী 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী 4 


থেকে চৌদর মাইল পধযস্ত সমপৃসারিত হয়েছিলো এবং এর লোকসংখ্যা নয় 
লক্ষে দাঁড়িয়েছিলে। | শহরের বাইরে বহু আবাদী জমি পড়ে রইলো অনাবাদী 
হয়ে । তোনারগ1ওয়ের প্রতিপত্তির যুগে জঙ্গল কেটে যে-সব জমি আবাদ- 
যোগ্য করে তোল। হয়েছিলো, সেগুলেো৷ আবার অরণ্য-অঞ্চলে পরিণত হলো । 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলগ্ডে যেরূপ গ্রামীণ পেশ পরিত্যাগ করে 
শহুরে জীবন যাপনের প্রবণত৷ হয়ে উঠেছিলো, দুই শতাব্দী পৃবে ঢাকাতেও 
.৫সরূপ প্রবণতা দেখ! দিয়েছিলে । কাপাশিয়।৷ ও সোনারগাওয়ের মতো 
অঞ্চল থেকে অতি সুদক্ষ কারিগরগণ ঢ।কায় এসে ভিড জমাতে আবন্ভ করে । 
অণচ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মসলিন ও অন্যান্য মিহি বস্ত্র উৎপাদনের জন্যে 
এই দু'টি স্বান প্রসিদ্ধি লাভ করে এসেছিলে ॥ সেই মান্ধাত৷ আমলের পদ্ধতি 
অনুযায়ী পরিচালিত কৃষিকাষ অলাভজনক বৃত্তি হয়ে পড়লো | তা৷ ছাড়। 
দন্থ্য-তস্করদের উপদ্রব ও জমিদারদের অত্যাচারজনিত যুগে ক্ষক শস্য 
লাগালেই যে তার ফল ভোগ করতে পারবে, এমন নিশ্চয়তাও ছিলো ন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের দিকে পর পর অনুষ্ঠিত কয়েকটি ঘটন। 
আঁকসিাকভাবে পরিস্থিতির মোড় ফিরিয়ে দিলো | ১৭৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 
মহামন্বস্তেরর ফলে বহু অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে । কারণ, অসংখ্য ঘরবাড়ী 
গ্রাম ও জনপদ এবং বহু কষক নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলে। ॥ পরবতাঁ কয়েক 
বছর শ্রমিকদের চ!হিদ] তীব্রভাবে বেড়ে যায়। ভূম্যধিকারীদের হাতে বিপুল 
পরিমাণে জমি' এসে গেলো । কিন্ত সে-সব জমি আবাদ করার কেউ ছিবে। 
না। কাজেই কৃষি-মজ্রদের চাষাবাদের কাজে ফিরিয়ে আনার জন্যে 
জমির মালিকগণ তাদের নানাভাবে প্রনু্ধ করতে বাধ্য হলে। | খাদ্যশস্যের 
ওপর থেকে রফতানী শুল্ক বিলোপ এবং নীল চাষের প্রবর্তন তাদের 
বিপদ থেকে উদ্ধার করলে! । অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই সময় 


প্রবতিত হওয়ায় চাষী সমপুদায়ের মধ্যে একট। নিরাপত্তার ভাব ফিরে এলে। 
-্য। কোনে কালেই ছিলো না । অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্ুফল-কফল 
, আমাদের আলোচনার বিষয়বস্ত নয়! সত্বস্মই অমি থেকে একটা আয় 
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তাদের হতে লাগলে। । নূতন সরকারের আমলে কষকের জীবন ও সম্পত্তি 
সম্পকে অধিকতর নিরাপত্তার ভাব ফিরে আসায় তার ক্রমেই অন্তব করতে 
লাগলে। যে, শ্রম করলে যথাসময়ে তার ফল তার পাবে । গ্রামাঞ্চলে 
পুনরুস্জীবনের সূচনা হালে ও কৃষি সমংপূসারিত হলো । কয়েক বছরের 
মধ্যে জলাভূমি ও জঙ্গন উবর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হলো 1 এই কৃষি- 
বিপ্রবের ফলে চাষাবাদের দিক লোক এমন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলে। 
যে, ঢাকার জনসংখ্য। দশ লক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজারে নেমে এলো 
কষি-বিপ্রবের মূল প্রেরণ! নিহিত ছিলে! শিল্প ও বাণিজ্যের অধ:পতনের 
মধ্যে । ক্রত পরিবর্তনশীল এই দেশের ক্ষেত্রেও এরূপ আকসিক অধঃ- 
পতন বিসায়কর । কয়েকটি ঘটনার ফলে এই নগরীর শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস 
হয়ে যায় বলে মনেহয় । ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলত্ডে মসলিন বস্ত্র উৎপ।দন 
প্রবতিত হয় । আর্করাইট প্যাটেন্ট ব। স্বত্বাধিকার সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় 
এবং উন্মুত ধরনের বয়ন যন্ত্র প্রবতিত হয় । ফলে ইংলগ্ডে স্তী- -বস্ত্রের উৎপাদন 
প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় । ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে যে-স্বলে ২০ লক্ষ টাকার 
বস্ত্র উৎপাদিত হয়েছিলো, সে-স্থলে ১৭৮৭ খ্ীীষ্টাব্দে ৭৫ লক্ষ টাকার 
. মাল উৎপাদন কর। সম্ভব হলো । এক বহরে পাঁচ লক্ষ খণ্ড মসলিন 
বস্ত্র তরি হলে।। অবশ্য ঢাকায় যে-মানের মসলিন তরী হতো _-উৎ- 
কর্ষের দিক দিয়ে ইংলেণ্ডের মসলিন তার ধারে-কাছে ঘেষতে না পারলেও ' 
'সে-গুলোর দ্বারা চলতি বাজারের চাহিদা মিটতো । ঢাকায় উৎ- 
পার্দিত সর্বোৎকষ্ট এবং সবাপেক্ষ। দামী ঘসলিন মোগল সম্রাট এবং নওয়াব- 
লাজীমদের দরবারের জন্যে সংরক্ষিত থাকতো । কিন্ত তাদের সে-জাতের 
মসলিন বসব খরিদ করার মতে। আর অবস্থ।' ছিলো না । ধনকবেরগ্রণ 
ছাড়া আব সবারই ক্রয়ক্ষমতার উত্বে ছিলো সবোৎকৃষ্ট মলিন বস । 
বিলাস, ব্যয়বাহুল্য ও শানশওকতের, যুগের অবসান ঘটেছিলো । এই 
পরিবর্তন ঢাকার তম্তবায় সমপৃদায়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো। 
একদিকে তেমন তাদের উৎপাদিত দামী বন্তের বাজার: নষ্ট হয়ে গেলো, 
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অন্যদিকে তেমনি আবার বিলাতে যন্ত্রে তৈরী সমস্ত) কাপড়ে বাজার 
ছেয়ে গেলে। এবং তার) ধ্বংসের কবলে পতিত হলে । দ্বিতীয়তঃ, 
বিলাতে যন্ত্রে প্রস্তুত সৃতা আমদানী হওয়ায় দেশী সতার বাজারও নষ্ট 
হয়ে গেলো । ফলে একান্ত অনিবাধভাবেই ও ভ্রতগতিতে এখানকার 
বস্ত্রশিল্লের ধ্বংস নেমে এলো | 

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিশ লক্ষ টাকার মসলিন ইংলগ্ডে রফতানী হয়। 
কিন্ত সৃতীদ্রব্যেব ওপর শতকর! ৭৫ টাক আমদানী শুল্ক ধার্য, যান্ত্রিক 
কৌশল ও নব নব উন্তাবনার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কড়ি বছরে ইংলগ্ডে 
বন্ত্রশিল্লের যে অভাবনীঘ শ্ীবৃদ্ধি সাধিত হয়, ঢাকার বস্ত্রশিল্লের পক্ষে ত৷। 
মৃত্যুর শামিল হলে [ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাক। থেকে গ্রেট বৃটেনে সাড়ে 
আট লক্ষ টাকাব এবং ১৮১৩ খ্রীপ্টাব্দে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মসলিন বস্ত্র 
রফতানী হয । ১৮১৭ শ্রীস্টাব্দে বফতানীর পরিমাণ এতো নেমে যায যে, 
ঢাকাস্থ বাণিজ্যিক প্রতিনিধির অফিস তুলে দেওয়া হলো । উনবিংশ 
শতাব্দীর তৃতীয দশকে ঢাকার আর একটি শিল্লের মৃত্যু ঘটে । তুরস্কের 
আ্বলতানের একটি নির্দেশকে এব কারণনব্পে উল্লেখ কর। হয়ে থাকে । ১৮৩৫ 
খ্রীষ্টাব্দ চার লক্ষ টাকার ঢাকাই বুটদার কাসিদা বস্ত্র কলকাতায় বিক্রি 
হুযছিলে। | ক্রমশই এব চাহিদ। কমে আসতে থাকে । পরের বছব আডাই 
লক্ষ টাকার, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দেড় লক্ষ এবং ১৮৩৭ খ্ীস্টাব্দে মাত্র এক 
লক্ষ টাকার এই জাতীয় বস্ত্র বিক্রয় হয় । এই বস্রের অধিকাংশই নাকি 
তুরক্কে রফতানী হতে! । ন্ুলতানের সৈন্যদের পাগড়িরপে এশুলে 
ব্যবহৃত হতে । কিন্ত সুলতান তাঁর সৈনহদের পোশাক পরিবর্তনের নির্দেশ. 
দেন ॥। ফলে এ দেশে কাসিদার চাহিদা বন্ধ হয়েবায় এবং ঢাকায় এই 
শিল্পের চূড়াম্ত বিপষয় নেমে আসে । 

কোম্পানী শাসন-ক্ষমতা দখলের পর অপরাপর ক্ষেত্রে ঢাকার প্রভূত 
উপকার সাঞ্থিত হতে থাকে । মোশন আমলে ঢাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উনবিংশ 
শতাব্দীর ইংরেছদের পক্ষে অকল্পনীয় ব্যাপান্থ ছিলে। | শহরে পরঃত্রণালীর 
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ও পরিচছনুত। রক্ষার কোনে ব্যবস্থ। ন। থাকায় প্রায় দশ লক্ষ বাসিন্দ। 
অধ্যঘিত ঢাকা নগরী পূতিগন্ধময় ময়ল৷ ও মহামারীর কেন্দ্র হয়ে দীড়ায় | 
এই কারণেই ঢাকায় রোগ ও মৃত্যুর হার ছিলে। অস্বাভাবিক । আগের 
পিনে বাঞারের একট। বড় অংশ হালকাভাবে তৈরী করা হতো এবং প্রতি 
বছরই এটি আগুন জ্।লিয়ে পুড়িয়ে দেওয়। হতো । সঞ্চিত নোংরা আবর্জন। 
বিন করাই ছিলো এর লক্ষ্য । আকফ্িমিক অগ্সিকাণ্ডও হরহামেশাই 
ঘটতো । অধিবাসীরা তাদের মূল্যবান দ্রব্য মাটিতে পাতে অথবা চাক- 
ওয়ালা বাক্সে রেখে দিতো।--যাঁতে করে দূধঘটনার সাথে সাথেই এগুলে। 
টেনে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়। সম্ভব হয় । মোগন আমলে দরিদ্র শু 
রুগ্ন ব্যক্তিদের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দেওয়। হয়েছিলে। । লঙ্গরখান। স্থাপন কর? 
হয়েছিলে৷ এবং এইসব লঙ্গরখানার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যে পৃথক জমি 
বরাদ্দ ছিলে। | কিন্তু দারিদ্র্য ও ব্যাধির প্রকোপের তুলনায় এ-ব্যবস্কা৷ অত্যন্ত 
অপ্রতুল ছিলে! বলে মনে হয় । ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই খাতে যে সরকারী 
ব্যয় বরাদদ করা হয়েহিলো, তাতে দেখা যায়, “হাসপাতালের কৃষ্ণকায় 
চিকিৎসকের বেতন ও ওষধপত্রের মূল্য বাবত গরীব রোগীদের জন্যে 
১৫৭৮1।/০, অন্ধ ও আতুরদের জন্যে ৩৬০০ টাক এবং আনুষঙ্গিক অন্যান 
খরচ মিলে মোট ৯০০০ টাক। সরকারীভাবে ব্যয় কর। হয়েছিলো | বাদশাহ 
জাহাঙ্গীর হাসপাতাল এবং লঙ্গরখান। স্থাপনের যে ফরমান জারি করেছিলেন, 
তা বাংলাদেশে কাধকরী হয়নি বলে মনে হয়। ঢাকার কালেক্টর মিট- 
ফোর্ডের অনুরোধক্রমে কোম্পানী ৮ লক্ষ টাক। ব্যয়ে একটি হাসপাতাল স্বাপন 
করে।' মিটফোরের' নামানুসারে এই হাসপাতালের নামরুরণ হয়েছিলে। | 
মিটফোর্ড পরে প্রাদেশিক আপীল আদালহতব্র বিচারপতি হয়েছিলেন । 
কিন্ত ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, সে একট। দুর্দশাগ্রস্ত 
প্রদেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলো । উনবিংশ শতাব্দীতে, 
চাকায় যে শাস্তি নেমে এসেছিলে।, পর্ব বাংলা এর আখ কোনোদিনই তা 
ভোথ করতে পারেনি |. যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বুদ্ধাতক্ষের অবসান হওয়ার অধিবাসীরা 
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শান্তিপূর্ণভাবে জীবন নিবাহ করতে সক্ষম হয়েছিলো । কৃষির সম্পূসারণ, 
নীল ও পাট চাষের প্রস'র ঘটায় পতিত জমিগু:ল! আবাদী হয়ে উঠলো । 

নান। ধরনের অপরাধ প্রথমের দিকে প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকলেও ডাকাতি 
ও রাহাজানির সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিলো । অত্যধিক ম'মলা ও 

কলহপ্রবনণতার দরুন পূর্ববঙ্ষবাসীর॥ বৃহত্তর স্বার্থ এবং সমসাময়িক রাজ- 
নৈতিক সবস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেনি । হিন্দু, মুসলমান ও 

বৃটিশ আমলে এই প্রবণতার কোনে ব্যত্যয় ঘটেনি । কোনে :না-কে'নো 
আতি তাদের শাসন করবেই--এরূপ ধারণাকে অধিকাংশ লোকই অবধারিত 
সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো । অরৃষ্টবাদের প্রতি তাদের সহজাত ও প্রগাঢ় 
বিশ্বাস থ'কার ফলে তার কোনে শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথ 

চিন্ত। করতে পারতো না। তার। চিরকাল শাসিত হবে, এটি অদৃ্টের 
লিখন | সুতরাং কে বা কোন্‌ জাতি তাদের শাসন করছে, তা নিয়ে 
তারা মাথ। ঘামাতো! ন) | শাসন-ব্যবস্থ। ভালে। হলে সেটিকে তারা আশী- 
বাদরূপে গ্রহণ করতো । আর শাসক অত্যাচারী হলেও তার শাসনকাল 
শেষ না হওয়া পর্স্ত তার। তা নীরবে সহ্য করে যেতে | কচিৎ কদাচিৎ 
তাদের মধ্যে বিদ্রোচের ভাব মাথাচাড়। দিয়ে উঠতো ॥ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে 
এবপ একটি অসস্তোষ দান। বেঁধে উঠেছিলে। । এ খ্ীসশাব্দে ঢাক 

নগরীতে গৃহকর ধা করা হলে অধিবাসীরা ত। প্রতিরে'ধের চেষ্টা করে ॥ 

তার যুক্তভাবে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে এবং বতমান জেলখানার নিকটে 

'পুরানে। দুর্গে অবস্থিত সরকারী কাছারীতে মিলিতভাবে একটি আবেদন পেশ 
কবে। এরপ বিক্ষুব্ধ এবং ক্ষিপ্ত জনতার কাছ থেকে ক'লেন্টর সে আবেদন 
গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন । সাধারর্ণ লোক ছাড়াও ঢাকার সর্বাপেক্ষা 

সঙ্জান্ত অধিবাসী এই দরখাস্তে দস্তখত করেছিলেন। এরূপ সম্ত্রাম্ত ব্যকিগণ 
করুক সহিকৃত এবং .বিক্ষ অলতার হারা ০পেশকুত আবেদনাটি কিন্ত সম্পুর 
রূপে উপেক্ষা কর] সম্ভব হয়মি। আবেদনে শুধু গৃহকরই নয়, স্ট্যাম্প-. 
শুদ্ধ 'রহিতকরতণরও দাবী কর। হয়েছিলো | কানেন্টর আবেদনট, গ্রহণ 

১ ৯ ৩. 
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করতে অস্বীকার করায় কাছারি লুটের আশঙ্ক৷ দেখ দিলে | ফলে সৈন্যদল 
তলব করা৷ হলে। এবং জনত। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে । স্বাক্ষর কারিগণের 
নিবাচিত প্রতিনিধিদল পরদিবস শান্ত পরিস্থিতির মধ্যে সেটি পেশ করে । 
সমসাষয়িক একজন লেখকের লেখায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই 
দশকের ঢাকার একটি মনোজ্ঞ চিত্র পাওয়া যায়! কলকাতার প্রখ্যাত 
বিশপদের অন্যতম রেজিন্য।ল্ড হেবার ১৮২৪ খ্ীস্টাব্দে গীর্জা সংক্রাস্ত 
ব্যাপারে ঢাকা সফর করেন। “ঘোল-দড়বিশিষ্ট” সুদৃশ্য একটি নৌকায় 
করে ১৫ই জন তিনি কলকাতা পরিত্যাথ্ধ করেন এবং তাঁর পারিবারিক 
পুরোহিত স্টো'র সাথে ৩র। জলাই ঢাকায় উপস্থিতহন । তিনি লিখেন, 
“যতোই ঢ!কার নিকটবতাঁ হই, ততই এই নগরীর বিরাটত্ব আর এর «বংস- 
স্তপের রাজপিক গান্তী আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তুললে ॥” বিশপ 
€হেবার জেলাজজ মাস্টারের আতিথ্য গ্রহণ কবেছিলেন । তিনি আঠারো 
দিন ঢাকায় অবস্থান করেন এবং তাঁর অবস্থানকলের একটি বিশদ বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেন । তাঁর এই বিবরণের তথ্যার্দি তিনি জেসাজজ মাস্টারের 
কাছে প্রাপ্ত হন বলে উল্লেখ করেছেন । বিশপ লিখেন, “ঢাকা অতীত 
মহিমা ও এশ্বযের ধ্বংসস্তূপ মাত্র ॥ এখানকার বাণিজ্য আগের ষোলভাগের 
'এএকভাগে পর্যবসিত হয়েছে । স্ুরম্য অট্টালিক।, শাহ্‌ জাহাঙ্গীরের দূর্গ- 
প্রাসাদ, সুন্দৰ মসজিদ ও নওয়।বদের সৌধমালা, ওলন্দাজ, পর্ভগীজ ও 
ফরাসীদের কঠি ও গীজ। ইত্যার্দি সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হযেছে | 
'সেখনে এখন অঙ্গলের রাজত্ব । প্রাচীন প্রাসাদের চত্বরে এক বাধ শিকারে 
কালেক্টব মাস্টার স্বযং উপস্থিত ছিলেন । এই শিকারে জঙ্নে ঢাক এক 
কূপের মধ্যে তার জনৈক বদ্ধুর একটি হাতি পড়ে গিয়েছিলে৷ । এই জেলায় 
উৎপন্ন তুলার অধিকাংশই কীচামাল হিসেবে ইংলণ্ডে রফতানী হয় । স্ড্তা 
দামের জন্যে ঢাকাবাসীর) ইংলণ্ে প্রস্তত বস্তরই বেশী পছন্দ করে থাকে ॥+ 


কোম্পানীর এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিতে ইংরেজদের সংখ্যার্রতা বিশপ 
€হবারকে বিস্মিত করে তুলেছিলে। | তর উজ্জি অনুযায়ী, “্রাকার পাশ বত 
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অঞ্চল কতিপয় নীলকর এবং সামরিক ও বেসামরিক চাকুরিতে নিযুক্ত 
কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া এখানে আর কোনে ইংরেজ নেই । এ সময়ঢাকায় 
পদাতিক লন্যের দশটি কোম্পানী বা দল রাখা হয়েছিলে)। বর্। সীমান্ত 
রক্ষার জন্যে স্ছ্ কামানবাহী একটি নৌবহর তখন ঢাকায় অবস্থান করছিলে ॥ 
হিন্দু ও মুসলিম লোকসংখ্য। শায়েস্ত। খার আমল অপেক্ষা অনেক হস 
পেলেও বতধান কাল অপেক্ষ। অনেক বেশি ছিলে | মাস্টরের হিসাব মোতা- 
বেক তখনকার ঢাকার জনসংখ্য। ছিলে। তিন লক্ষ । কিন্তু গত আদ্মশুম,রীতে 
দেখ। যায় যে, বর্তমান জনসংখ্যা এ সংখ্যার তিন ভাগের চেয়েও কম । 
'বিণপ লিখেছেন, “সমগ্র ভারতবর্ষের মধে; ঢাকার আবহাওয়। সবচেয়ে মদ । 
নদীব!ঠহিত হওয়ার ফলে উত্তাপ হৃ।স পায় এবং আবহাওয়ায় মুদ্ূতা আসে । এই 
খতুতে পার্খু বতী অঞ্চলসমূহে চলাচলের জন্যে এব টিমাত্র সোজ। পথ খোল। 
আছে। শ্রীয্নকালেও যখন ভূমি শুষ্ক থাক, তখনও একাধিক পথ থাকে না । 
কারণ ক্ষ্র ক্ষ্র নদী এবং জঙ্গলের দক্ষন পথ দূরতিক্রম্য হয়ে আছে ।” 
বিশপ হেবার নওয়াব শামসউদ্দৌল] সম্পর্ক একটা €হ্ীতৃহলোদ্শিপক 
বিবরণ রেখে গেছেন । তিনি 'শেকৃসপীয়ারের সমালোচক ছিলেন" একথা 
পাঠ করে বিস্ময় বোধ কর। ছাড়। উপায় নেই । তিনিছি.লন জেসারত 
খার পৌব্র । মাত্র দু'বহর পূবে তিনি তার ভ্রাতা নসরত জঙ্গের পর 
নওয়াব পদে অভিষিক্ত হন। ইতিপূব তিনি কলকতায় কয়েক বছর 
অতিবাহিত করেন। কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে তাকে সেখানে 
বন্দী করে রাখা হয়। কিস্ত ১৮২২ খ্রীস্টাপবদর দিকে তার কোনো অনিষ্ট 
করার আর ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিলো না। কাজেই ভ্রাতার অস্তঃসারশুন্য 
সকল খেতাবের উত্তরাধিকার তাঁকে দান কর। হলো । ক্ষমতার প্রতীকরূপী 
বাসট্রীয় পালুকি তকে দেওয়া হলে না| তাঁকে মাঙ্গিক দশ হাজার টাকার বৃত্তি 
ও 'হিজ হাইনেস' খেতাব প্রদান কর। হলে! স্বীয় রক্ষীদ নসহ দরবার অনুষ্ঠা- 
নের অনুমতিও তাঁকে দেওয়া হলো । শামসউদ্দৌল। একটি করুণ চরিত্র । 
সর্বপ্রকার ক্ষমতাবঞচিত এই ব্যক্তিক্স জীবনে দেওয়ার ফিছুই-ছিলে। 'ন৷ | প্রথম 
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থেকে শেষ পযশ্ত তাঁর সবকিছুই পুতুল নাচ ছাড়া আর কিছুই নয় । তার ভ্রাতা 
যে-সব অস্তঃসারশূন্য খেতাবের অধিকারী ছিলেন, সেগুলোর উত্তরাধিকারী 
হওয়া ছাড়া আর কিছুরই প্রত্যাশা করা তীর পক্ষে সম্ভব ছিলে না। 
যৌবনে তিনি যে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাতে বিসায়ের কোনো 
কারণ নেই । কারণ, এই পথেই শৃঙ্খল মোচন করে পুরুষের মতো বেঁচে 
থাকার স্থযোগ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন । পিতামহের অনেক দক্ষতা 
ও বিচক্ষণতার উত্তরাধিকারী তিনি হয়েছিলেন। কিন্ত জীবনে এই সব 
গুণকে কাজে লাগানোর কোনে। সুযোগই তিনি লাভ করেননি । যৌবনে 
তিনি প্রবল ধীণক্তি ও অনুসদ্ধিৎস্গ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন । স্ুষ্ঠপথে 
এগুলে'র বিকাশ সাধিত হলে তিনি একজন বিরাট লোক হতে পারতেন ।' 
কিন্তু প্রেরণার অভাবে সবই বিন হয়েযায়। পরবতাঁ জীবনে বিশপ 
হেবার যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি 'অথব. ও অলস। 
এশীয় রাজবং-্শীস্ভুত সন্ভত/নদের স্বভাবনস্গলভ আলস্য তকে ক্রমাগত পেয়ে 
বসেছে । তার সামনে এমন কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই, যা তাঁকে 


কোনে। কাজে অনুপাণিত করতে পারে । তাই শান-শওকত ও বাহঢাড়গ্বর, 
নত কী বালিক। এবং আফিমের মধ্যে তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন |” 
১৮২৪ শ্রীস্ট'ব্দে ঢাক। প্রাচীন আর নবীনের মিলন-ক্ষেত্র হয়ে 


দীড়ায়। নওয়াবের সাথে বিশপ হেবারের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার সম্প.ক. 
বিশব যে বিবরণ রেখে গেছেন, তার মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে এই প্রাচীন 
আর নবীন । ৮ই জুলাই বিশপ লিখেন, “পৃর্ব-নির্ধ'রিত সময় অনুযায়ী অপ- 
রোহে নওয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে কালেক্টর মাস্টারকে সাথে নিলাম। 
গড়ি কর শহরের রাস্তা ধরে অনেক দ'ব অগ্রসর হলাম । তারপর একটি 
পথ দূ. পাশে বৃক্ষরাজি, মাঝে মাঝে পণকূটীর। এই পথ পেরিয়ে ইটের তৈরী 
পুরানো একটি ফটক । ফটক পার হয়েই একট। সংকীর্ণ বেষ্টিত স্বান। এর 
মাঝখনে একটা বিরাট বৃক্ষ এবং ঝোপ-ঝাড় আর চারিদিকে বংসোন্মখ 
অট্টলিকারাজি | সেখানে একদল সৈন্য আমাদের অভ্যর্থনার জনে ৫মাতায়েন 
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রাখ! হয়েছিলে। । এদের পোশাক ছিলে। নিখত। কোম্পানীর স্বানীয় সেনা- 
বাহিনীর একটি দল এটি । এদের কাজ ছিলে! নওয়াবকে গাড অৰ অনার 
প্রদ্র্ণন কর]। সামনে একটি সুদৃশ্য ফটক আর তার সাথে একট। খোল। প্রকোন্ঠ 
চোখে পড়লো | এর মধ্যে প্রতি সন্ধ্যায় নহবত বাজতো৷ এবং নওয়াবের সার্ব- 
ভৌমত্ব প্রকাশ করতো । সার্বভৌমত্বের কোনে কিছুই তীর ন৷ থাকলেও সরকার 
এই ব্যবস্থাটি অব্যাহত রেখেছিলেন । এখানে নওয়াবের স্বীয় দেহরক্ষীর। 
অদ্ভুত পোশ!কে অবস্থান করছিলো । এ ছাড়াও রূপোর ছড়ি হাতে ছিলে! 
কয়েকজন লোক । এরা আমাদের ভেতরের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে 
সেখানে উপস্থিত ছিলে। | এটি একটি প্রশস্ত কক্ষ । চারপাশে ক্ষুদ্র, বিক্ষিপ্ত 
কিন্ত সুন্দর কয়েকটি অট্টলিক। | ঘরটি পরিচ্ছন্ন এবং চন্কাম কর | 
ডান দিকে একটি সিঁড়ি বরাবর উঠে গেছে আটকোণী ও খিলানযুক্ত একটি 
প্রকোষ্ঠে । কক্ষটির চারিদিকে বারান্দা এবং বড় খিলানযুক্ত জানল! । আট- 
কোণী এই কক্ষে ছিলে। একটি বৃহৎ গোলাকার টেবিল | লাল রঙের কাপড়ে 
টেবিলটি ঢাক। | মেহগিনি কাঠের কয়েকটি চেয়ার, দৃ"ট সুন্দর বড়ে। আয়না, 
সম্নাট আলেকজাগ্ডার, ল ওয়েলেসলি, হেস্টিংস ও ডিউক অব ওয়েলিংটনের 
কয়েকটি ফটে। এবং চিনারী অস্কিত স্বয়ং নওয়াব ও তার ভ্রাতার জুন্দর দু'টি 
প্রতিকৃতি এ কক্ষে সজ্জিত ছিলে ॥ এই ঘরের সাজ ও প্রতিটি আসবাবের মধ্যে 
ফুটে উঠেছিলে। সম্ত্রম আর আভিজাত্যের চিহ্ন | নওয়!ব, তার পৃত্র, ইংরেজ 
সেক্রেটারী ও গ্রীক পুরোহিত দরজা পর্যস্ত এসে আমাদের অভ্যর্থন৷ জানালেন। 
নওয়াব আমার হাতি ধরে টেবিলের শেষ প্রান্ত পরস্ত নিয়ে খেলেন। কিছুক্গণ 
বসে আলাপ-আলোচনা চললো । আমি যেরূপ আশ। করেছিলাম, তার চেয়ে 
অনেক ভালভাবে অ।লাপ-আলোচন। হলে। | তার বুদ্ধি, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান 
এবং ন্ন্দর ব্যবহারে আমি চমৎকৃত হলাম । এ যেন অতীত জমানার শেষ 
ও এক ঝলক আলোক । কড়ি বছর পরে ঢাকা থেকে মুসলিম কতৃত্বের 
ন!নমাত্র চিহুটুকুও নিঃশেষে মুছে গিয়েছিলো | 

১৮৫৭ খ্বীক্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ঢাকার জনসাধারণকে নাড়া দিতে 
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পাখ্ধেনি । লালবাগে যে সংক্ষিপ্ত নাটকটি অভিনীত হয়, তাতে নীরব 
দর্শকের ভূমিকাই তার। পালন করেছিলো । কিন্তু এই কয়টি মাস ঢাকার 
ইংরেজদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উত্তেজনাকর এবং সন্কটপৃর্ণ 
কাল ছিলে? । ৭৩ তম ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর মাত্র দু'টি দল তখন 
এখানে ছিলে। । গোলন্দাজ টৈন্যসহ এদের সংখা ২৬০-এর বেশী হবে 
না। মীরটে বিদ্রোহের প্রথম সংবাদ পাওয়ামাব্রই সিপাহীদের মধ্যে 
উত্তেজনার ত্ষ্টি হয় । অফিসারগণ ভীত হয়ে পড়লো | যে ক্ষদ্র ইউরোপীয় 
সম্প্রদায়ট ঢাকায় অবস্থান করছিলো, তাদের জীবন রক্ষাই বড়ে। সমস্য! হয়ে 
দড়ালেো | কলকাতায় সংবাদ পাঠানো হলে। | ভারতীয় নৌবাহিনীর 
একশত নৌসেনার একটি দনকে সাথে সাথে ঢাকায় আসার হুক্ম দেওয়। 
হলো | নগণ্য সংখ্যক হলেও এ সঙ্কটকালে এর চেয়ে বেশী সৈন্য প্রেরণ 
কর। সম্ভব ছিলো৷ না । ইউরোপীয় অধিবাসীরা স্বেচছাসেবকরূপে যোগদান 
করলেো।। এদের সংখ্যা ছিলে। সবমোট ঘাট । এ সময় ডেভিডসন ঢাকার 
কমিশনার, এ্যা-বরকম্ষি জঙ্জ এবং কারনাক ম্যাজিস্টেট ও কালেক্টর । 

সমস্ত থধাকাল ধরে সিপাহীদের মধ্যে অশান্ত ভাব থাকলো । ভারতের 
বিভিম্ন অঞ্চন থেকে বিদ্রোহের যে সব অতিরঞ্জিত সংব'দ তাদের কাছে 
গুপ্তভ'বে পৌছতো।, তা শুনার জন্যে তারা অধীর আগ্হে অপেক্ষা করতো । 
অবশেষে ২১শে নবেম্বর কতিপয় নাবিক ঢাকায় পৌঁছে সংবাদ দিলে যে» 
চট্রগ্রামের সিপাহীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে । সমস্ত বাজারে নান। প্রকার 
গুজব ছড়িয়ে পড়লে! ॥ চট্টগ্রামে জারী লুট কে বিদ্রোহীর। তিন লক্ষ 
টাক নিয়ে গিয়েছে বলেও জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ে । এখানকার প্রধান 
কন্নচারিগণ সাথে সাথেই এক আলোচনা-সভায় যোগদান করেন এবং 
পরদিন প্রাতে আকস্মিকভাবে সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কহরেন। ১৮৫৪৭ খ্বীস্টাব্দের ২২শে নবেম্বর রবিবার ভোর ৫টায় কয়াশাচ্ছল 
আধা-আলো আধ -অন্ধকারের মধ্যে বত্রিশজন ইয়োয়োপীয় স্বেচ্ছাসেবক 
এবং একশত নৌসেন। বর্তষানে যেখানে ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঠিক সেইখানে 
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খোলা যায়গায় লাইন বেঁধে দীড়ালে। । সেখান থেকে একট। ক্ষুদ্র দল মাচ 
করে ট্রেজারীতে গমন করলো । বতমানে যেখানে সেন্ট!ল জেল, সেখানে 
তখন ট্রেজারী অবস্থিত ছিলে । সেখানে তার। ত্রিশজন সিপাহীকে দেখতে 
পেলো । তাদের কেউ কেউ প্রহরারত ছিলো, কারো।-বা ডিউটি ছিলে না । 
সহজেই তাদের নিরস্ত্রীকত কর। গেলে। । সিপাহীগণ শাস্তভাবে অস্ত্র সমর্পণ 
করলে। । তার। প্রতিবাদ জানালো যে, তাদের বিদ্রোহে যোগদানের কে।নে) 
ইচচছাই ছিলে। না-_-কাজেই এরূপ লাঞ্চনা তাদের প্রাপ্য নয় । 


টেজারী শিরাপদ করার পর নৌসেনার। সাথে সাথেই লালবাগ কেল্ল।ভি- 
মুখে ধাবিত হয় ॥ সৈন্যদের মুল অংশটি সেখানে অবস্বান করছিলে। । 
কিন্ত টুজাখী প্রহরারত সিপাহীদের নিরস্ত্ীকরণের সংবাদ ইঠডিমধ্যেই তাদেক 
নিকট পৌছে গিয়েছিলো | সিপাহীর। তাদের বাধ। দেওয়ার অন্যে বদ্ধপত্রিকর 
হয়। দক্ষিণ তোরণের নিকটে ভ'উ। প্রাচীরের মধ্য দিয়ে নৌসেনার। কেলায় 
ঢুকে পড়লে | সাশ্ত্রী তাদের লক্ষ্য করে গনী ছড়লে একজন নৌসেনা নিহত 
হয়। সিপাহীরা প্রতিরোধ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ক্রমাগত গুলী 
ছুঁড়তে লাগলে | পরী বিবির সমাধির সন্মুখে স্থাপিত কামানটির মুখ 
সৈন্যদের লক্ষ্য করে ঘুরিয়ে দেওয়া হলে৷ । অধিকাংশ সিপাহীই বামর্দিকে 
কেল্ল -প্রাকারে স্থান নিয়েছিলে। । পরিষকার বুঝা গেলে। যে, নায়কের 
অভাবে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খল। এবং গোলযোগ শুরু হয়েছে । লেফৃটন্যান 
লজের নেতৃত্বে নৌসেনা এবং স্বেচছাসেবকগণ তাদের আক্রমণ করলো? 
এবং সিপাহীদের তাদের আবাস স্বানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো ॥ 
সেখান থেকে তাড়া খেয়ে তার। বুরুজের ক'ছে এসে জড়হয়। এখানে 
তার। প্রবলভাবে বাধ দিতে থাকে ॥ কিন্ত সেনাদের আক্রমণে বিপযস্ত 
হয়ে পড়ে অনেকেই প্রাচীরের অপর পারে পঞ্চাশ ফুট নীচে পড়ে যায়। 
মেইজ লামক জনৈক নৌ-করমচারী আটজন সৈন্য নিয়ে বীরত্ব সহকারে 
সিপাহীদের আক্রমণ করে কামানগুলো অধিকার করে ! তার এই বীরত্ব- 
পণ কাজের জন্যে সে ভিন্টে।রিয়া। ক্রস পদক লাভ 'করে। সিপাহীরঃ 
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সম্পূণরূপে পর্ধৃদস্ত হলে। । তা দর চল্লিশজন নিহত হয় এবং অধিকাংশই 
পনসায়ন করে । নোৌসেন এবং স্বেচছাসেবকদের মধ্য হতাহতের সংখ] 
খুব বেশী ছিলো না| সাম্ত্রীর গুলীতে একজন নিহত ও নয়জন গুরুতররূপে 
আহত হয়েছিলেঃ । অত পৈন্যদের মধ্যে চারজন পরে মারা যায়। 
সিভিল সাজন ডাঃ গ্রীন একজন আহত সেন!'র স্ুশ্দশষ। করতে গিয়ে 
গুরুতররূপে জখম হন। এপিস্ট্য।ণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বেইনগ্রিজ প্রাচীর থেকে 
পড়ে গিয়ে সাংঘতিকরূপে আহত হলেন । যে বিপদ আসন হয়ে 
উঠেছিলে।, তার তুলনায় এইসব ক্ষয়ক্ষতি নগণ্যমাত্র | ঢাক। বিদ্রোহীদের 
হাতের মুঠোয় ছিলো 1 সময় মতো হৃরিৎ ব্যবস্থ। গ্রহণের ফলেই বিপষব 
এড়ানে। সন্ভব হয়েছিলো । 

এ সময় মিঃ ব্রেন্যান্ড ছিলেন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ । তিনি 
যেডাইরী রেখে গেছেন, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার একটি দিকের চিত্র 
তাতে ফুট উঠেছে । যদিও শ্রকৃত বিপদ আসনু হয়ে উঠেছিলো, 
এবং এখানে একটা চাপা অসসন্তাষ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিলো, তথাপি 
বাহ্যিক সামাজিক জীবন অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছিলো । এখানকার 
ইংরেজদের সামাজিক জীবন অধিকতর গতিশীলতা ও বৈচিত্র্য লাভ করে | 
নূতন সেনাদলের আগমনে ইংবেজদের সামাজিক জীবনে সং্ড়। পড়ে যায ॥ 
ওঝেন্যা.্ডর ডাই থেকে জান। যায় যে, ১২ই অক্টোবর অশ্বারোহী শ্বেচ্ছা- 
সেবক দন পদাতিক স্বেচ্াদসবক দলের উদ্দেশে এক বল নাচ পাটির 
আয়োজ" করে । ৯ই নবেম্বর পদাতিক দল অফিসারদের উদ্দেশে জনরূপ 
অনুষ্ঠঠনের ব্যবস্থ)। কবে । ব্রেন্যান্ডের গৃহে এই পাটি অনুষ্ঠিত হয় । 
ঢাকায় এতে। বড়ে। পার্টি” ভার কোনে। দিন অনুষ্ঠিত হয়নি । সত্তর জন এতে 
আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং পঞ্চাশ জনেরও অধিক তোজে অংশ গ্রহণ করে- 
ছিলেন । ট্জারীর সিপাহীদের নিরস্ত্রীকরণ এবং ল'লবাগে সংঘষের মাত্র 
বারোটিন আগে এই পাট” অনুষ্ঠিত হয়েছিলো! । এই উতত্তজনাকর ঘটনাটি 
চাকার কমচারীদের জীবনকে এতো স্ব পরিমাণে প্রভাবিত করেছিলো যে, 
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বেন্যাল্ড লিখেন, পরদিন সব কিছুই শান্ত হয়ে একুল। এবং আমর? এমন 
স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করলাম, যা দেখে মনে হবে যেনো কো.না ঘটনাই 
ঘটেনি । পরবর্তী মাসে ঢাকায় ইংরেজদের সামাজিক জীবনে উৎসবের 
টল নামে । অত্যধিক গরম ও ববণ সস্ব্বেও তাঁদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি । 
১২ই জলাই ব্রেন্যাল্ড ভাইবরীতে লিখেন, “৫সনানিবাস এখন আনন্দমুখর । 
গণি মিয়ার গৃহে একটি ও কাণেগীর গৃহে একটি ও এর পর ব্যাচে- 
লারদের রা আর একটি বল নাচের অনুষ্ঠ!ন |” ১৫ই তারিখের ডাইরীতে 
লিপিবদ্ধ হলো, “সেনানিবাস আনন্দমুখর | পর পর তিনটি বল নাচ পাটি )* 
বর্ধার দিনে ঢাকার মতা জায়গায় এক মাসে ছয়টি বল নাচ। অতাতের 
গ্যাংলে। ইপ্ডিয়।ন সম্প্রদায়ের উৎ্সাহ-উদ্যম কিরূপ ছিলো এবং বিগত 
পর্ণ বছরে ঢ।কার পারিবারিক জীবনে কি বিরাট পরিবর্তন হয়েছে, তা 
লক্ষ্য করে বিষ্মিত হতে হয় | 

এই নগরীতে বিপুল পরিবর্তন আসনু হয়ে এসেছিলো । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে জীবঃনর প্রতি ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
দেখ। দিয়েছিলো, বহু দূরান্ডে অবস্থিত এই ঘুমন্ত নগন্গীকেও তা নাড়। 
দিয়েছিলে। | তখন পযন্ত এখানে কোনো ৫েল বা তার যোগাযোগ 
স্বপন কর] হয়নি এবং মুসলমান আমলে বছ নদনদী-বোষ্টত এই শহরটি 
বিচিছন হয়েছিলো, তখনও এর অবস্থ। তেমনি রইলো ॥। কিন্ত ১৮৫৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ঢ,কার বহুদিনের এই বিচ্ছঘ্রাবস্বার অবসান হলো এবং 
পাশ্চাত্যে বৃটিশ সাম্ুজ্যের সদর দফতরের সাথে এর যোগাযোগ স্থাপিত 
হলো | €বন্যাল্ডের ভাইরীতে দেখ! যায় যে, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই 
অক্ট বর ঢাকার সাথে কলকাতার তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয়। এই উন্নৃতি 
প্রাচ্যের এই মন্থরগতি নগরীর পক্ষে যে কতোবড়ো পদক্ষেপ, আজকের 
বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক সাফল্যের দিনে ত। সম্পূর্নরূপে উপলদ্ধি কর৷ সম্ভব 
নয় । চাক চারদিক থেকে বহু নদী ছার। বেছ্টিত থাকায় রেল যে'গাযোগ 
স্বপন তখনও বিরট সমস্যার ব্যাপার ছিলে! । পরে কলকাতার সাথে 
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ঢ]কার রেল যোগাযোগ স্বাপিত হলেও আজও ৬ ধণ্টার পথ নৌকাযোগে 
পাড়ি দিতে হয়। 

বেন্যাল্ডের ডাইরীর সবশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হচ্ছে 
১৮৫৮ শ্বীস্টাব্দের ৫েই নবেম্বরে উল্লিখিত এই কয়টি লাইন £ “কলেজের 
সন্ুখস্থ স্থনটিতে মহারাণীর নিকট ভারতের শাসন ক্ষমত। হস্তান্তর সম্পকিত 
ঘোষণাঁটি গত সোমবার ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় পঠিত হয়। সৈন্যগণ 
লাইন করে দাঁড়ায় এবং এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমিত একটি মঞ্চে ইউ- 
রোপীয় বাসিন্দাগণ উপবিষ্ট হয় । দু” তিন হাজাব লোক উপস্থিত ছিলো । 
সন্ধ্যায় কোনো কোনো গুহে আলোকসভ্জার ব্যবস্থা করা হয় এবং 
বেসামরিক ও সামরিক কমচারিগণ ডিনারের ব্যবস্থা করে ।' 

ইফ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর জীবনাবসান হলো, পড়ে রইলে। তার বিরাট 
এঁতিহ্য আর বিজ্ময়কর জ্মৃতিপুঞ্জ ॥ বিপুল শ্ম, সাহস ও অধ্যবসায়ের 
সাথে যে ভিত্তি সে রচনা! করেছিলো, তারই ওপর গড়ে উঠলে। একটি, 
সাম্।জ্য | 


দশম অধ্যায় 

আজকের ঢাকা 

আজকেব ঢাক] দূইটি কালের সন্ধি-পথে দাড়িয়ে আছে । এর পেছনে 
পড়ে রয়েছে তিন শত'ব্দীর স্মৃতিতে ঘের এক মহান অতীত । ভগ্রপ্রায় 
মসজিদ আর প্রাসাদণুডলোকে ধিরে রয়েছে এই সব স্মৃতির পুঞ্জ। বিংশ 
শতাব্দীর নব প্রভাতের সাথে সাথেই এর সামনে ফুটে উঠলো এক বিপুল 
সম্ভ/বনাময় ভবিষ্যৎ । সুবেদার ইসলাম খা হঠাৎ এটিকে এক বিরাট 
মযাদায় উন্নীত করার পব নগরীটি প্রায় এক শতাব্দী ধরে বাংলার রাজ- 
ধানীরূপে বিদ্যমান থক]র গৌরব ও মযাদ। ভোগ করে । যেমন আকফ্িমক- 
ভাবে ০স খ্যাতির তৃঙ্গশিখরে উত্তীর্ণ হয়েছিলো, তেমনি আকঙ্িমিকভাবেই 
তার পতন হয়েছিলো । দুই শতাব্দী ধরে বাংলার গুকত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ 
থেকে সে বিচিছনু হয়ে রইলো ।। তাব গৌরবোজ্জুল এতিহ্য অবহেলিত 
এবং বিস্মৃত হয়ে পড়লে ! পরবতা যুগে বৃটিশ শাসনামলে একটি জেলার 
সদর দফতরে পর্যবসিত হওয়ার মতো হীন অবস্থায় সে নিপতিত হলো । 
দীর্ঘদিনের ঘুমের পর আজ সে আবার জেগে উঠছে এবং প্রাচ্যের রাজধানী- 


সমূহের সাথে তার নামও উ্চচারিত হতে চলেছে । 
বহু উৎ/ন-পতন ও ভাগ্যবিড়ঘ্ব নার সন্মবীন হতে হয়েছে এই নগবীটিকে ॥ 


আজ আবার এক রূপান্তরের ছাপ সুস্প হয়ে উঠেছে । এ রূপান্তর যেনো 
একটি পুরানে। জীর্ণ জামায় নয়। কাপড়ের তালি । অসংখ্য মসজিদ, 
হবংসপ্রাপ্ত প্রাসাদসমূহ, শ্যাওলাধর। দেয়াল ও প্রাচীর, বিধ্বস্তপ্রায় গম্থুজ, 
আকাবাক। পথ ও অলিগলি, অন্ধকার দববার, আদালত ও ধিষ্রি বস্তি 
নিয়ে সেই পুরানো ঢাক। আজে বেচে আছে দূর্ভেদ্য রহস্যের বনে আবৃত 
হয়ে। অসংখ্য রহস গুপ্ত হয়ে আছে তার অন্তরের মধো- পরম নিষ্ঠার 
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সাথে সে এগুলোকে ঢেকে রেখেছে সন্ধানী চোখের আড়ালে চিরকালের 
জন্যে । কিন্ত এই ধূসর প্রাচীনের পটভূমিতে লাল ইটের তৈরী আধুনিক 
চাক। শহর গড়ে উঠতে শুর ক-রছে। এখনে জ্ণাবস্থায় থাকলেও এর 
সূচনা থেকে এই শহরটির ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে একটা ধারণ কর যায়! 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এখানে সাময়িকভাবে একটি গবরণ্মেণ্ট 
হাউস ( ছোটলাট-ভবন ) স্বাপিত হয়েছে । এই প্রাচীন নগবীতে যে 
নবজীবনের সুপ্রভাত হয়েছে, এটি তাঁবই প্রতীক । নয়া রাজধানীর উপ- 
যোগী একটি বিরাট ও স্থায়ী লাটভবন বেসকোস সংলগর হাজী খাজ। 
শাহবাজের কবব ও মসজিদের কাছে পরে তৈরী কর। হবে । হাজী খাজ। 
শাহবাজ শ।য়েস্ত। খর আমলে ঢাকার শ্রেষ্ঠতম বণিক ছিলেন। সব্কারী 
অফিস-আদালত এবং সামরিক কর্চারীদের জন্যে যেসব গুহ নিমাণের 
পরিকল্পন৷ কর। হয়েছে, আধুনিক ও নব্যযুগের সুস্পষ্ট ছাপ বহন করে 
সেগুলো গড়ে উঠতে শুরু করেছে । 

আজে এই শহর মাঝে মাঝে এমন সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে, যা অতী- 
তকেস্মরণ করিয়ে দেয় । বড়ে। বড়ে। প্রা সব ক'টি উৎসব এখনে প্রতিপান্বিত 
হলেও এগুলোর মধ্যে আজ আর সে জৌলুস ও আড়ম্বর নেই । কিন্তু একট 
উৎসব এখনও সেই অতীতের মতোই বিরাট উদ্দীপনার সাথে মহাড়ম্ব রে 
প্রতিপালিত হয় | এটি হচ্ছে ঢাকার তীাতীদের বিশেষ পবৰব--জনাইমী 
উৎসব । ক.ষ্ব জন্মোপলক্ষে শ্র'বণের চান্দ্র মাসের হিসাবে ২৩ তারিখে 
এটি অনুষ্ঠিত হয় | অন্ততঃ কিছু সমযের জন্যে এই শান্ত ঘুমন্ত নগরীর 
রূপানস্তর ঘটে । এই উৎমব উপলক্ষে বহু দূর দরাস্ত থেকে দলে দলে 
লোক এসে প্রধান বাস্তাগুলোতে সম.বত হয়। রাস্তার এক প্রাস্ত থেকে 
আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জন।র-ণ্য পরিণত হয়। মিছিলের সময় যতোই 
নিকটবতাঁ হতে থাকে, ততোই মহন হ-ব শহরটি যেনে। মধ্যযুগে ফিরে গেছে। 
মনে হবে, এইতো শায়েন্ত। খর সেই রাজধানী । আধনিক কালের সবকিছুই 
এসেদিন মুখ লুকায় । চারধারে শুধু উৎসবমখর জনতার ভিড় । গৃহের 
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জানালায়, বারান্দায় ও ছাদে দলে দলে লোক উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে | 
এক পাল হাতি মিছিলে যোগদানের জন্যে সার থেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে । 
স্যের প্রথর তেজ, বাতাসও নেই-_-তব্‌ও ঘণ্টার পর যণ্টা ধরে উৎসুক 
জনত। অসহ্য গরমের মধো দঁডিয়ে থেকে আনন্দ পায় । অবশেষে আস্তে 
আস্তে সেই বিপুল মিছিল দৃষ্টিগ্রোচর হয় ॥ সেকি উত্তেজনা আর উন্ত্ত 
আনন্দ। মিছিলের দিকে তাকালে শুধু দেখ। যাবে মাথ। আর মাথা-- 
অজগর, অগণিত, যেনো শির সমুদ্র ।॥ অশান্ত ঢেউয়ের মতো এগিয়ে আসে 
মিছিল ॥ দেব-দেবীদের অলংখ্য মূতি ও জন্তজানোয়র, কদাকার ও ভীষণ- 
দর্শন চেহার। জনতর বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করে ॥ বাঁশের তৈন্দী এই- 
সব মুতির কোনে। কোনোটি ৫০ ফুট উচু । নান। দৃশ্য ও মূতির সাহাযে 
এগুলোতে বহু গর-কাহিনী বলা হয়ে থাকে । নিবাচিত বিষয়বস্তগুলোর 
মধ্যে সাবজনীনত্ব ও বৈচিত্র্য থাকে । পৌরাণিক যুগের এই উৎসবে পোটি 
আরারের পতনের মতো একটি অতি-আধুনিক ও বিদেশী ঘটনাও একটি 
বিরাট কাঠামের ওপূর একটির পর একটি দৃশ্য সাজিয়ে দেখানো হয়। 
অবশ্য যুদ্ধ 'এবং রুশ ও জাপানী জাতি সম্পর্কে পরিকলপকের ধারণা অদ্ভুত | 
পেছনে এব টি বিরাট শকটে নান৷ রঙ এবং বহু মণিমুক্তায় বিভূষিত কৃষ্ণের 
অসংখ্য প্রতিমূতি বঃয় আন! হয় । মহামিছিল একে বেকে এগিয়ে চলে ॥ 


অস্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্যে আজকের এই শাস্ত মশ্থরগতি শহরে স্ুবেদার- 
শাসিত ঢাকার জ'বন এবং সমারোহের অনুভূতি নেমে আসে । 


কিন্ত এই শহরের মর্মকেন্দ্রে্-ন্দী তীর বর্তা অঞ্চলে এখনে অভীত টিকে 
আছে । কাল, আবহাওয়৷। আর ববর মানুষের হাতে অনেক বি ছুই ধ্বংস 
হয়ে গিষেছে । এমনকি মুসলিম স্বথপতি-শিক্গী-দর তৈরী বিশালকায় প্রাকার- 
গুলোও তাদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি । তথাপি আজো এইসব স্বাপত্য 
নিদর্শনের সৌন্দয ও গ্রম্তী অনেকাংশেই অব্যাহত রয়েছে । ঢাকা সম্পূর্ণ- 
রূপে একটি মুদ্লিম নগরী--মসজিদের নগরী ॥ এসব বিশ্বাসী ঈমানদার 
মানুষ এগুলে। নির্মাণ করিয়েছিলেন-্যাঁর। দূচভাবে বিশ্বাস করতেন, এই 
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পৃথিবীতে যে একটি মসজিদ নিমাণ করবে, আল্লাহ্‌ বেহেশতে তার জন্যে ৭০টি 
মসজিদ তৈরি করে দিবেন । ইসলাম খা নৃতন রাজধানীর স্বান' অন্থঘণে 
এখানে আগমনের পূববর্তী কালের ঢাক। সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি । 
আগে থেকেই এখানে একট শহর ছিলো কিন। অথব৷ ইসল'ম খাঁর 
আগমনের সাথে সাথেই এখানে শহর গড়ে উঠেছিলো, সে সম্পরকে বিতর্কের 
অবকাশ আছে । ঢাক। শহরের অভ্যুদয় সম্পকে অস্পষ্ট ও ধোয়াটে ধরছেব 
কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া৷ যায় না! এক কিংবদন্তী অনুযাষী 
ঢাকেশৃরী মন্দির থেকে ঢ।কা নামেব উৎপত্তি । কিন্তু এই মন্দিরটির উৎ- 
পত্ডতিই রহস্যাবৃত রয়েছে । ঢাকেশ্ববী এ জেলার হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র 
মন্দিব । কথিত আছে যে, বল্লাল সেন বনমধ্যে যেখানে দেবী দুর্গার মুতি 
লুক্কায়িত অবস্থায দেখতে পেয়েছিলেন, সেখানেই তিনি ঢাকেশ্বক্সী মন্দিরটি 
স্বপন করেছিলেন । বিধ্যাত বাজপুত সেনানায়ক মানসিংহ এই শহবে 
অবস্থানকালে ন!কি এটির সংস্ক'র সাধন করেছিলেন | অন্য ধম.বনম্বীদের 
এতগুলা মপজিদের মধ্ধ্য তার নিজধর্মেব এই প্রতীকটি দেখতে 
পেয়ে তিনি পবম অহন দিত হয়েছিলেন । কিন্ত সত্যি সতাই এবাশ একটি 
মন্নিব তখন থেকে থাকলেও পরবণা কালে এব কোনে। চিহ্ৃই ছিলো না । 
বর্তমান মন্দিরটিব বয়স দু'শ" বছর মাত্র । ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানীর জনৈক 
হিন্দু এজেন্ট এটি নিম্াণ করছিলেন বলে জানা যায । কতকগুলে। 
অস্পষ্ট কিংবদস্তী এবং এর প্রতি হিন্দুদের প্রগাঢ় ভক্তি ছাড়! আজকের 
ঢাকেশ্বরী মন্দিবে আকষ তেব কিছুই নেই । 

ইসলাম খাঁব পৃববতা কালের স্মৃতি বহন করে আরে কয়েকটি ইমারত 
ঢাকায় এখনে! বিদ্যমান আছে । এই শহরে অবস্থিত ইমারতগুলোর মধ্যে 
বিনাত বিবির মসজিদই সম্ভবতঃ সবচেয়ে পুরাতন । ১৪৫৬ শ্রীস্টাব্দে 
অর্থাৎ ইসলাম খাব ঢ।কা অ:গমমের দেড়শ” বছব পুৰে নাসীর উদ্দীন মাহমুদ 
শাহ্‌ যখন বাংলার স্থনতান, সেই সময় এটি নিশ্িত হয়েছিলো । এই ক্ষ 
“এবং যজ্সবুত ইষ্ুুরতটির মধ্যে স্বাপতা শিল্পের তেমন কোনে! নিদিশন ন! 
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থাকলেও এুতিহাসিক দিক দিযে এটির সমধিক গুরুত্ব রয়েছে । ইসলাম 
খর শাসনামলের বহু পৃৰ থেকেই এই অঞ্চলে যে মুসলমানগণ বাস করতো, 
এটি তারই স্ব!ক্ষর বহন করে । বিনাত বিবি কে ছিলেন বা কোন্‌ স্মৃতিকে 


অক্ষয় করে রাখার জন্যে তিনি এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন, ত৷ স্মৃতির 
অতলে তলিয়ে গেছে । 


শহরেব কেন্দ্রস্বলে যেখানে পুরানে। কেল্লাটি অবস্থিত ছিলো, সেখানে 
আব একটি মসজিদেব ববংসাবশেষ এখনে। টিকে আছে। মসজিদে খোরিত 
লিপি থেকে জান। যায় যে, বিলাত্ বিবির মসজিদের দূ'বছব পর এটি নিমিত 


হয়েছিলে। । দীধ চারি শতাব্দীর অধিককাল অক্ষয় অবস্থায় থাক1র 
পর বজপাত ও ১৮৯৭ শ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্পে এটি নষ্ট হযে যায়। 


তবে এর চার ফুট চওড়। মজবুত দেওয়ালগুলে৷ এখনও দাড়িয়ে আছে এবং 
উৎ্কীর্ণ লিপিও অক্ষত অবস্থা বযষেছে । এই লিপিমতে নাপির উদ্দীন 
যখন বাংলার সুলতান, তখন এট তরি হয়েছিলে। এবং ১৪৫৮ শখ্বীস্টাব্দের 
শাবান মাসে এর নির্মাণকাষ সমাপ্ত হয়েছিলে। | 

কিন্ত ঢাকায় স্থবেদারী ব্যবস্ব! প্রবতিত হওযব একশ" বছরের আ.গ 
এখানে অসংখ্য মসজিদ ও অট্টাসিক।--য) আজে। এখনকার লক্ষণীয় 
বৈশিষ্টয-_গড়ে ওঠেনি । এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খর স্মৃতি সামান্য 
মাত্রই অবশি্ই আছে ইটপাথরের মধ্যে | ইসলামপুর এখনে। এই স্ুবেদারের 
স্মৃতি বহন করছে । (খানে একটি উল্লেখযোগ্য ইমারিত এখনও বিদ্যমান 
রয়েছে । জনশ্ুষ্তি মতে এটি ইসলাম খাই নিমাণ করেছিলেন । এটি একটি 
মসজিদ । সাদাসিদে অলক্কারহীন এ মসজিদটি নির্মাণকালে স্থাপত্য-কশলত। 
অকপেক্ষ। কাযোপযোগিতা। ও স্বায়িত্বের ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ কর! 
হয়েছিলো । কার্যোপযোগিতা ও স্বায়িত্বের প্রমাণ এটি দিয়েছে। কারণ, 
ইসলাম খাঁর আমলের মতো৷ এখনও সেখানে নিয়মিত নামাজ আদায় হচ্ছে | 

ঢাকার তৃতীয় মোগল নওয়াব নাজিম ব। সুবেদার ইক্সাহিম খান নিমিত 
পুরাঁনে। কেল্লার কোনে। চিহই এখন অবশিষ্ট নেই । বতমানে যেখানে 
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পাঁগল। গারদ ও সেন্টু জেল, সেখানে এটি অবস্থিত ছিলো | কেল্লার 
মধ্যে ছিলো মহল» বিচারালয়সমূহ এবং টাকশাল । ১৭৬৫ খীস্টাব্দে 
ইংবেজ এজেন্ট লেফৃটন্য।ন্ট সুইলুটন ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে 
দেওয়ানী কাধভার গ্রহণের জন্যে যখন আগমন করেছিলেন, ন:য়েবে নাজিম 
তখন এই প্রাসাদেই বাস করছিলেন । নবণভিচিত বৃটিশ সরকারের সদর 
দকফতররূপে দর্গস্ব ইমার তগুলে। বহুদিন যাবৎ ব্যবহৃত হয় । নায়েবে নাজীম 
ও তার বংশধরদের অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা বরা হয়েছিলো | 

শায়েস্তা খার পরই যাঁর শাসনকাল ঢাকায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে 
আছে, তিনি হচেহুন শাহজাহানের আমোদপ্রিয় পত্র শাহ্‌ শুজা 1! এই 
নগরীর কতকওলে। অত্যৎকষ্ট .অট্রালিকা স্থাপত্যশিল্পে তর বিশেষ অনুরাগ 
এবং সৌন্দয ও আডম্বর-প্রীতির পরিচয় বহন করছে । যিনি তাজমহলের 
সুপ্তা, ত'র পুত্র যে বাংলার শাসনভার লাভ করার পর প্রাচ্যের এই রাজ- 
ধানীটিকে পশৌন্দযঘময় করে তুলবেন, তাতে আর অ'শ্চযের কি আছে? 
লালবাগ কেল্ল। ৫েকে নদীর ভাটির দিকে অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত সুদৃশ্য 
বড়কাটর। প্রাসাদটিকে সম্ভবতঃ প্রথমে শাহ শুজার প্রাসাদ করার পঙ্িকল্পন। 
ছিলো । অত্যন্ত মজবৃত করে তৈরী মনোরম অথচ গাভ্ভীষপূর্ণ ও সমুনতি- 
শীর্ঘ এই অট্টালিকাটি নদীর দিকে মুখ করে দীড়িয়ে আছে । মধাস্থ;ল 
অবস্থিত প্রধান ফটকটি আকারে বিপুল এবং ব্ুউচচ ॥ ফটকটির ওপরে 
অর্ধগোনাকার একটি ছাদ এবং দূ'পাশে কতকগুতল। ক্ষুদ্র প্রবেশপথ | আ'ট- 
কোণী দু'টি অতু্্গ বুরুজ যেনো অষ্টালিকাটির মাথায় মুকটরূপে বিরাজ 
কর”ছ। ভেতরে অসংখ্য কক্ষ, বারন্দ৷ এবং দরদালান। বহুদিনের অব্যব- 
হারের ফলে সবত্র এখন আগাছ।, বাদুড়, পেঁচা আর সরীস্হপের রাজত্ব । ১৬৪৪, 
হীস্টাব্দে দেওয়ান মীর অবূল কাসিম এটি নির্মাণ করেছিলেন। এই 
বিশাল ইমারতটির ওপর উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে যে, নির্মাণকার্ 
সমাগু হলে এটি এতো মনোরম দেখায় যে, এর বপের কাছে বেহেশতের 
সৌন্দ্যও মন হয়ে যায় এবং বেহেশতি ছ্ুখের পূব-স্বাদ এখানেই 
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আস্বাদন কর। যায় । মনে হয়, কোনো অজ্ঞাত কারণে শাহ শুজ। শাহী 
মহলরূপে এটি কখনো বাধহাব কবেননি। এই ইমারতটিতে তিনি 
সরাইখান। স্বপন করেছিলেন। মুসাফিন ও দীন-দুখীরা এখানে 
আশ্ববয লাভ করতে] । কাটবার ফটকে এককালে একট খোদিত লিপি 


ছিলে। । তাতে বলা হয. “দান ও বদান্যতায শাহ ওজার সুনাম 
সবজনবিদিত । আনহুর বহমতেব ওপব ভরসা বেখে এই পবিত্র ইমাবত 
ও তৎসংলগ বাইাহি দোকান দান কর। হযেছিলো 1 এব ন্যারসঙ্গত ও 


বৈধ শত এই যে, থে-সব কমচাবীব ওপর এর পবিচালনাব ভার থাকবে, 
এগু"ল। খে.ক অজিত আন তাব। প্রযোজনীব তেবাম তকে এবং গবীীব- 
মিসকিনদ্বে ভুন্যে ব্যয় কববেন এবং তীর কোনে। দঃস্থ ব্যক্তির ক ছ থেকে 
কোনো খাঁভনা আদা ববভে পাববেন না হৃতঙ্গীন্ব এউ গনিষামষ 
অট্টালিক1টিব আব সে দিন শেই 1 কোনো বেন্না প্রান ও দেশাশা ভেঙে 
পড়েছে । উন্তবেন ফটকটি আর অবশিষ্ট নেই 1 এতৃৎ্সভেও হত।ছিন পযন্ত 
এব দেবঃলওলোর অন্তিত্ত বিদ্যমান থাবনেব, ত্তাদিনই এব আক্ষ্শ ও 
মনোহাপিহ বিচুতেই বিন হবে না । আশ) বলা যায, মটু ভানশার ঢাকা 
সবাপেক্ষা। সৌন্দপবমষ এউ অউলিবাট্িল অহ্বন্গ শব ব্যবস্থা খল বিল । 
জনতা" ওজাব শাসনবালেব আন এবচছি স্াবক হলাছ হহসেনী 
দালান | এক জনশ্রুতি মতে নাওয়াবাব তন্াবধাবক মীব হুবাদ স্বপ্ে দেখেন 
যে, হজখত ইমান হোসেন ভাব কাছে এসে এই অভিলাস প্রকাশ ববেন যে, 
তীর শাহাদাতেব স্মৃতি স্মরণে একাটি বিলাপ বা মরসিযা-গুহ যেনো শিমাণ 
কর। হব । পবদিন প্রাতেই মীর মুরাদ হোসেনী দালান নিনাণের কাজে 
হাত দেন। সেদিন থেকে অদ্যাবধি এখানে মহসমারোহে মহররম পব 
প্রতিপালিত হয়ে আসছে । মহররমের দশম দিবসে এক সহমস্ব প্রদীপেব 
আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে এই দালান্‌ প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড জমে যায় । এর 
কাছাকাছিই যে সমাধি-সৌধ দেখ! যায়, তাতে সমাহিত হয়ে আছেন ঢাকার 
শেষ চারজন নায়েবে নাজীম---নওয়াব নসরত অং (১৮২২), শামসউদ্দৌলঃ 
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(১৮৩৯), কামরুদ্দোল। (১৮৩৪) ও থাজী উদ্দীন । ১৮৪৩ খ্বীস্টাব্দে এর 
স্ত্যুর সাথে সাথেই নায়েবে নাজীম পদ বিলোপ করা হয় ॥ 

শাহ শুজার আমলে তৈরী চুড়িহাটা মসজিদ সম্পরকে একাটি অন্তত 
কাহিনী এখনে! প্রচলিত আছে ।? কথিত আছে যে, এটি প্রথমে হিন্দুদের 
মন্দির হিসেবে তৈরি হয়েছিলো । এর চূড়। এবং সাধারণ আকৃতি দেখে 
তাই মনে হয় । মোগল সরকারের জনৈক হিন্দু আমলাকে নাকি একটি 
মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছিলো । €য অশ্তবর্তী কালের জন্যে 
এখান থেকে রাজধানী স্বানাস্তরিত হয়েছিলো, এটি তখনকার ঘটন। ॥* 
যাহোক, নওয়াব নাজীম এবং উচ্চপদস্থ আমলাদের অনুপস্থিতির স্ুযো 
নিয়ে উক্ত হিন্দু আমলাটি মসজিদের পরিবতে মন্দির নিমাণ করেন । নিমাণ- 
কাষ সমাপ্ত হলে সেখানে প্রতিমা-বিগ্রহ ইত্যাদি স্থাপন কর] হলো | ইতি- 
মধ্যে ব্যাপাবটি নওযাঁব নাজীম ব। স্ুবেদারের কণগোচর হয ॥। তিনি 
সেখান থেকে প্রতিমা-বিগ্রহাদি সরিরে ফেলে ইমারতাট পাক সাফ করে 
মসজিদে পরিণত কবার হুকম জারি করলেন। বযষেক বছর আগে এই 
মসজিদ প্রাঙ্গণে হিন্দুদের দেবত। বাস্ধদেবের একটি মূতি পাওযা যায়। 
সুলতান শুজার আদেশে যে-সব মুতি অপসারণ করা হয়েছিলো, এটি 
সম্ভবতঃ সেগুলোব একটি । এ ঘটন! সত্য হয়ে থাকলে এটি তখনকার 
দিনের স্বাভাবিক ব্যাপার নয়--একটি ব্যতিক্রম মাত্র | কাবণ, মুসলমানদের 
বারা পূব বাংল। বিজিত হওয়ার পর থেকে মুসলমান শাসবগণ হিন্দুদের 
প্জ-পাৰণ বা ধর্ম বখ্বাসে হস্তক্ষেপ ব৷ ধর্মে প্রতিবদ্ধকতার স্থষ্টি করেননি ॥ 
হিন্দদের মন্দির মুসলমানদের মসজিদের পাশাপাশি থাক) স্ত্বে সে গুলার 
€কোনে। ক্ষতি সাধিত হয়নি । প্ব বাংলার দীর্ঘদিনের ভ ডা-গডার ইতিহাসে 
ব্যাপক কোনে। ধনুর নিষাতন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই প্রদেশ বরাবরই এই 
অভিশাপ থেকে মু থেকে গেছে । 

বতমান শহরের শেষ সীম। থেকে এক মাইলের কিছু বেশী দূর ঈদগাহ 
এবংসাবশেষ বিদ্যমান । এক কালে এখানে বহু সুরম্য হম্স্য ছিলো । শহরের 
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স্বসলমানগণ এখানে সমবেত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করতেন। এখন 
একটিমাত্র দেয়াল খাড়া হয়ে আছে । বিধ্বস্তপ্রায় এই দেয়।লটিতে স্ক্ষ[ 
ও উচচাঙ্ষের শিললকমের নিদশন রয়েছে! মহানগবী ঢাক এক কালে 
ঈদৃগাহর অত্যন্ত কাছে ছিলে এবং এখন থেকে শহরটি উভয় দিকে কয়েক 
মাইল বিস্তৃত ছিলে ॥ কমমুখর আদালত, দরবার, বাজাব ও সৈম্যশিবিরের 
কেন্দ্রস্কলে অবস্থিত ছিলে। এই ঈদগাহ । রমজ।নের দীধ রোজা-্রত 
পালনাস্তডে শুভ্র বস পরিধান করে মহানগরীর প্রতিটি গুহ থেকে মুসলমানগণ 
আনন্দময় ঈদ্‌ উৎসব পালনের জন্যে যখন এখানে সমবেত হতেন, তখন 
নিশ্চয় একট উদ্দীপনাময় দৃশ্যের অবতারণ! হতো | ঈদৃগাহর চারধ।র জুড়ে 
শহরের যে অংশাট তখন অবস্থিত ছিলো, এখন আর তার কোনে অস্তিত্ব নেই ॥ 
অবহেলিত, জনমাঁনবশুন্য ঈদগাহ একাকী এক বিরাট প্রাস্তরের ওপর দাড়িয়ে 
অতীতের গৌরবোজ্ভুল দিনগুলোর জন্যে বিলাপ করছে যেনে। | 


শহব থেকে আরও দুরে ঈদগাহরও পরে আর একটি আকষণীয় স্থান 
ছিলো । অবশ্য এ-স্থানের স্মৃতি এখন মানুষের মন থেকে প্রায় মুছেই 
গেছে । সেখানে এক প্রাস্তরে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে ঢাক পড়ে আছে 
একটি কপ এবং ভগ্ন তোরণ ॥। এক কালে এতদঞ্চলে যে শিখ ধনের প্রসার 
ঘটেছিলো, এ দৃ্টি তারই একমাত্র দৃশ্যমান নিশানা । শিখ ধর্মের 
প্রবর্তকৈর নামানুসারে কৃপটি গুরু নানকের কূপ বলে পরিচিত হয়ে এসেছে । 
স্থানীয় জনশ্ুতি অনুযায়ী একদ) গুরু নানক ঢাকায় আগমন করেছিলেন 
এবং এই কম্পর পানি পান করেছিলেন । সেই থেকে এর পানির ওপর 
অলৌকিকত্ব আরোপ কর। হয়ে আসছে ! এ সম্পর্কে আর একটি কাহিনী 
প্রচলিত আছে এবং এটিই সত্য ও সম্ভব বলে মনে হয় ॥ এই কাহিনীতে 
শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদর সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে ঢাকায় 
এসেছিলেন এবং এখানে বহু শিধ্য জটিয়েছিলেন। রেস কোর্সের কাছে 
শিখদের একটি মন্দির আছে । এখনে। শিখগণ এখানে সমবেত হয়ে উপাসন। 
করে থাকে ॥ 
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ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্বাপিত হওয়ার পর এর পসৌন্দৰ বৃদ্ধির জন্যে 
যথাযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও শায়েস্ত। খাঁর দীর্ঘ স্ববেদারি আমলের 
, পর্বে এই শহর মসজিদ ও প্রাসাদ-নগরী বলে খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি । 
তিনি স্বঘং ছিলেন একজন বিরাট নিষাতি। । তীর স্বীয নণগবীর স্থাপত্য” 
শিল্পে তিনি এমন একটি বিশিষ্ট শৈলীর প্রবর্তন করেন, যা শায়েস্তাখানী পদ্ধতি 
বলে আখ্যায়িত হযে থাকে । তার ঢাক। আগমনের সাথে সাথেই তিনি 
ছোট কাট্রা নিম্াণের কাজে হাত দেন । বড়-কাটুরা থেকে মাত্র একশত 
গজ দূবে বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে ছোট-কাট্বা অট্ালিক!টি অবস্থিত ॥ এটি 
অতি মনোহব এবং এব স্থসমগ্ডস অঙ্ষসৌষ্টব এবং স্তবিপুল ও স্ুদূট দেয়াঁল- 
গুলে বিশেষভাবে লক্ষণীয | কালের সবব্বংসী আক্রমণ প্রতিহত করে এই 
অন্ট/লিকাটি এখনে দড়িবে আছে । পববঝর্তা কালে এই সুন্দৰ অন্টালিকা- 
টিকে অতি অবজ্ঞ। ও অবহেলার চোখে দেখ। হব এবং এটি কঘল! ও চুনেব 
গুদামক£প ব্যবহৃত হতে থাকে 1 এব শ্রালণে এক সমব একটি বৃত্তাকার 
সমাধি-সৌবের মধ্যে চম্পা বিবিন কবৰ ছিলো | তীর নামান্সারে এ 
এলাকাব নাম হয়েছিলে। চম্পাতলী । এই মহিলা স্*্পকে বিশ্চিতভাবে 
বিছুই জানা যাব না ॥। তবে তিনি হমতেো। শায়েস্তা খাব অন্যতম কন্য। 
ছিলেন | লোকে বলে যে, এই সমাধি-সৌতবব দবজা'ব একটি উত্বীণ ফলক, 
ছিলো | কিন্তু এখন সেবপ কোঁনে। ফলককব চিহমাত্র অবশিঃ নেই । চম্পা 
বিবি সম্প্দিত বহস্য উদৃঘ1টলেব কোনো উপ্রাধ নেই । সবই চলে গেছে 
বিস্মতির গর্ভে বিলীন হযে, শব বেল্চ জাছে নাম_-এরপ ব্যাপার ঢাকার 
প্রায়শঃই চেখে পডে। 

ছোট-কাট্রার সন্নিকটেই অসংখ্য ছো'টখাটে। দোকানে ভতি চকবজার । 
ডান দিকে ঠিক মাঝখানে আছে একটা বিরাট কামান--দোকানগুলে। প্রায় 
ঢেকে ফেলেছে এটিকে ।? কমচঞ্চল কল-মুখরিত এই বাজারের মাঝখানে 
এটির অবস্থান একটি অদ্ভুত বৈচিত্র্য বটে। এই কামানের প্রকৃত ইতিহাস 
আনা যায় না| তবে লোকে বলে যে, ইসলাম খ। রাজধানীর অন্বেষণে 
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এখানে আগমনকা'লে যে দৃ'টি কামান সাথে এনেছিলেন, এটি তারই এবটি। 
অপর কামানটি নদী-গভে নাকি হারিয়ে গেছে । শহরে দরাগত কামান 
গর্জনের মতো! যে একটি শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসে, তা নদীগতস্থিত 
কামান থেকেই আসে বলে কসংস্কারাচছণ্ু লোকেরা মনে বরে । উল্লিখিত 
গভ্ভীর ধ্বনি কোথা থেকে এবং কেনো আসে, আজে তার কোনো হদিস 
মিলেনি । “বরিশাল গান” বলে পরিচিত এই শ্রম্তীর ও কম্পিত শব্দ 
আজে। ঢাকায় স্পষ্টভাবে শুন যায় । এই রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত থাকায় স্থানীয় 
কৃসংস্কারাচছন্ব লোকের যে নদীপ্ধর্তস্বিত কামানবে ই এই শব্দের উৎস বলে 
মনে করে, তাতে আশ্চবের কিছু নেই । যাহোক, এই কারণেই বাজাবে 
অবস্থিত কামানটি লোকের ভক্তি-শ্দ্ধার বস্ত হয়ে পড়েছে | অনেকে বাজার 
শুক হওযার আগে অধ্যদান করে! আবার কেউ কেউ দোয।-দরুদ পাঠ করে 
যাতে করে তাদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হব | 

চক থেকে অনতিদূরে শাযেস্তাখানী ঢংযে তৈরী তিন গম্থজবিশিষ্ট একটি 
সুন্দর মসজিদ আছে। দশ ফুট উচু একট ফাঁপা মঞ্চের ওপর স্থপিত এই 
মসজিদটি উন্ত স্বাপত্য-শিল্পের এবটি প্রকৃত দু্।স্ত। বড় বড় উৎসবাদিতে 
আগের দিনে নায়েবে নাজীমগণ এখানে এসে নামাজ পড়তেন। আগেকার 
দিনের শান-শওকত না থাকলেও চক মসজিদে এখনো নামাজীদের ভিড় 
জমে । ঈদের সময় মসজিদটি বিশেষভাবে আলোকিত কর হয়। পুরাতন 
জীবন এবং রুচির কিছুট। যেনো আজে। সে ধরে রেখেছে। শায়েস্ত। খ৷ 
যে-সব অট্টালিক। নির্মাণ করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর তার 
প্রিয়তম কন্যা পরী বিবির সমাধি-সৌধ । আওবঙগজেবের তৃতাঁয় পুত্র 
শাহজাদ) মোহাম্মদ আজীমের সাথে পরী বিবির বিবাহ হয়েছিলো । ১৬৭৮ 
খীস্টাব্দ থেকে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পধস্ত এই দূই বছরের জন্যে শায়েস্তা খ। 
ঢাক! থেকে অনুপস্থিত ছিলেন এবং এই অন্তর্বতাঁকালের জন্যে মোহাম্মদ 
আজীম বাংলার নওয়াব নাজীম নিযুক্ত হন। তার ন্ুবেদারি আমলে আজীম 
এই বিরাট প্রদেশের মযাদ[যোগ্য একটি দুগ নিমাণ শুরু করেন । পিতার 
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নামান্সারে আরন্ধ কেল্লাটির নাম রাখেন আওরঙ্গাবাদ ॥ কিন্তু দূর্গটি বরাবরই 
লালবাগ কেল্লা নামে পরিচিত হযে এসেছে । চাকার বহু স্মৃতিই এই 
কেল্লার সাথে জড়িত হয়ে আছে । বিরটি পরিকল্পন। নিয়ে এর নির্মাণ কাফে 
হাত দেওযা হলেও কেল!টি কখনে। পূর্ণাঙ্গত প্রাপ্ত হয়নি । পুব বাংলার 
মুসলমানঘ্বের বহু ইমারতই এন্ধপ অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছে ! 
আজীমের স্বেদারির ছ্িতীয় বর্ষে আওরঙজজেবের জীবন-বৈরী মারাঠাদের 
সাথে লড়াই করার জন্যে তাঁর ডাক পড়লো 1! এই প্রদেশের শাসনভার 
পরিচালনার জন্যে শায়েস্তা খা আবার ফিরে এলেন তীর প্রিয় রাজধানীতে । 
ইতিমধ্যে কেল্লার নির্মাণকার্ধ অনেকদূর অগ্ুসর হয়েও তা শায়েস্তা খাঁর 
সনজর আকৃষ্ট করতে পারলো না । কারণ, এটি তাঁর কল্পনার সম্তান ছিলো 
না । পর্বাধিকারীর পরিকপ্লিত কাকে বপায়িত করেছেন বা তদের আরদ্ধ 
ইমারাতগুলোর নির্মাণকাষ সমাপ্ত করেছেন- মুসলিম শাসকবর্গেব মধ্যে এমন 
দৃষ্টান্ত খুবই বিরল । লালবাগ কেল্লার প্রতি শায়েস্তা খাঁর বিতৃষ্ণার আর একটি 
কারণ ছিলে, | শাহ্‌জ'দা আজীম যখন এই কেল্লার নিমাণ কাষে ব্যস্ত» 
সেই সময় তীব পত্বী এবং শবায়েস্ত। খার পরমাদরের দূহিত। পরী বিবির মৃতুঠ 
হয | উদ্যমটিকে পণ্ড করে দেওয়ার ব্যাপারে অন্ধ কৃসংক্কারাচছনু দরবারের 
পক্ষে এই ঘটনাটি যথেষ্ট কারণ ব৷ অজুহাত । আজীম কর্তৃক আরব্ধ কেল্লাটিতে 
তিনি একটিমাত্র বস্ত যোজন। করলেন আর বাদবাঁকী সবই পরিত্যক্ত হলো ! 
কন্যার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে তিনি কেল্লার অভ্যন্তরে পরী? 
বিবির কবরের ওপর এক মহিমামণ্ডিত সৌধ নির্মাণ করলেন । পৃব বাংলার 
মধ্যে এটিকেই সবচেষে সুন্দর ইমারত বলে মনে কর হয় । এর ভেতরের 
প্রকোষ্ঠে একটি কবরে শারিত রয়েছেন আমীর-উল-উমার। শায়েস্তা খাঁর 
আদরিণী দুলালী পরী বিবি | মার্বেল ও চুন। পাথরে প্রকোষ্ঠাটি তৈরী | চন্দন 
কাঠের দরজা, সমাধিসৌধের ওপর সুসমঞ্জস ও নয়ন-জড়ানো একটি 
গ্ব্থজ। আন্তর প্রকোষ্টের চারদিকে কয়েকটি নিভৃত কক্ষ । এক কালে 
এগুলো মোজাইক কর! ছিলো ॥ কিন্ত কাল-প্রবাহে ও চুনের প্রলেপ পড়ে 
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তা ম্লান ও বিনষ্ট হয়ে গেছে । বহুদিনের অবহেলার ফলে এই সৌধের 
অনেক ক্ষতি হওয়। সস্বেও শায়েন্ত। খ-নিমিত পরী বিবির এই স্মৃতি-সৌধ 
আজে। অতুলনীয় । 

কেল্লার যেসব অংশ এখনে অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে কামানের 
গুলী চালানোর উপযোগী নদী-মুখে) কযষেকটি প্রাচীব্র, কয়েকটি উচ্চ 
মৃত্তিকা-মঞ্চ ও বুরুজ এবং দু'টি বিপূলাকার ফটক | ভগ্নমুখী ফটক দৃ"টিতে 
ঘাস জন্মে গেছে। মুসলিম স্বথপতিদের বৈশিষ্টযপূণ পাতলা চওড়। ইটে-গাথা 
লাল রঙের দেয়ানগুলোর স্বানে স্বানে ভেঙে গেছে । কিন্তু এই জীণা- 
বস্থায়ও চিত্রোপম ফটক দূটোর গরিমা মুঃন হয়নি । এক কালে কেল্লার 
পদদেশ দিয়ে নদী বয়ে যেতে । এখন নদী সরে গেছে--ঘযেনো সেও 
হেল! ভবে তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে! 

কেল্লার অভ্যন্তরে পরী বিবির কবরের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে আছে 
হান্সম নামক অক্টালিকাটি । প্রস্তর স্তন্ত ও গন্থজবিশিষ্ট এই দ্বিতল গৃহটির 
সংস্কার সাধন ও আধুনিকীকরণের ফলে এরূপ স্থানের পক্ষে এটি একটি 
অদ্ভুত ও বেখাপ্পা চেহার। ধারণ করেছে । এর অভ্যন্তরে নীচের তলায় 
অবস্থিত ছিলে হাম্মাম ব গ্রোসলখানা । এ-থেকেই গোট। ইমারতটি 
হান্মাম নাম ধারণ করেছে । উপর তলাটিতে শাহজাদ৷ মোহাম্বদ আজীম 
দর্শন দান এবং অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করতেন । এ-গৃহটিও দুদশাপ্রাপ্ত 
হয়েছে । সম্প্রতি এটি পুলিশ কমচারীদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দেওয়। 
হয়েছে । তাদের জন্যে নূতন নৃতন গৃহ নিমিত হয়েছে | কেল্লার পরিবেশে 
এসব গুহ বেখাপ্প। শ বেচপ। আরে দূরে পরী বিবির সমাধি-০সৌধ পার 
হলে দেখা যাবে শাহআদা আজীম কর্তৃক নিমিত একটি মসজিদ । এখন এটি 
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ঞ | এই পবিত্র গৃহের বারান্দায় এখন স্বাধীনভাবে গরু- 
ছাগল যোরাফের। করে । এখব থেকে আর আজান-ত্বনি শ্ুত হয় না| 

লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে শেষ উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটেছিলো ১৮৫৭ 
খীস্টাব্দে । তারপর থেকে সেখানে উল্লেখযোগ্য কোনে। ঘটন। আর ঘটেনি ॥ 
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ইতিমধ্যে কেল্লাটির আরো অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ॥ সম্রাট আওরঙজগজেৰ 
এটি আমীর-উল-উমার। শায়েস্ত। খাকে দান করেছিলেন । শায়েস্ত। খার 
বংশধরগণ আজে। এর মালিকানা স্বত্বের অধিকারী । ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 
বাংলা সরকার বাধিক ৬০ টাক খাজনায় কেল্লাটি তাঁর উত্তরাধিক!রীদের 
কাছ থেকে চিরস্থায়ী ইজার। লয় । এই খাজন।৷ তারা এখনে। ভোগ 
করছেন ॥ শায়েস্ত। খার পরিবারের এক অধস্তন পুরুষ বড় কাটরার কাছা- 
কাছি আজে। বাস করছেন । একদ। গরিমামণ্তিত ও মহান এতিহপৃণ 
শায়েন্ত। খার পরিবারের তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি । চারধান্ধর ক্ষয়, 
এবংস আর বিনাশ ;) আর তারি মাঝে তিনি এক মমস্পশী করুণ মুতি। 
বহু পূবের অতিক্রান্ত যুগের একটা মূভিম!ন ভগ্মাবশেষ যেনো । তিনি যখন 
বড় কাট্রার জনমানবহীন নিঃশব্দ, পরিত্যক্ত কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে 
€বড়ান, অথব। দীন-হীন বেশে অতি ক্টে লালবাগ কেলার এতিহাসিক ভূমি 
অতিক্রম করেন, তখন লোবের মনে আমীর-উল-উমারা নওয়াব শায়েস্ত। 
খর ছবি ভেসে ওঠে একান্ত দূনিবারভাবেই । তখনকার সেই গৌরব ও 
গরিমামণ্ডিত অবস্থ], আর আজকের চরম দুর্দশার কথা তুলন। করলে 
মানৃষের সকল এ্রশ্বষ, মহিম।, সকল দন্ত, গব মিথ্যা! বলে প্রতিভাত হবে । 
এই পরিবেশের মধ্যে অতীতের স্মৃতিভারে পীড়িত শায়েস্ত। খার এই হতভাগ্য 
বংশধ:রর করুণ চেহার।টি ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়! বতৃমান শহবের প্রায় 
দৃ'মাইল দূ'র শায়েস্তা খার আর একটি কীতি বিদ্যমান রয়েছে । সৌন্দব ও 
মনোহার্িত্বের দিক দিয়ে এটি পরী বিবির সমাধি-সৌধের প্রায় সমকক্ষ । এটি 
হচ্ছে সাও গম্বুজ মসজিদ । সাতটি গদ্ুজ থাকায় এর এন্ধপ নামকরণ হয়েছে 
প্রথমের দিকে এই মসজিদ বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত ছিলো ॥ 
কিন্তু চঞ্চল-গতি নদী এখন দূরে সরে গেছে এবং মস্জিদের কিনার থেকে 
বতৃমান নদী পর্যস্ত স্থল এক মাইলেরও অধিক স্থান জুড়ে একটি চাষ'বাদ- 


যোগ্য নিশ্ুভূমির সৃষ্টি হয়েছে । সাতটি জুসমগ্জস ও সুসঙ্গত গন্ুজ মাথায় 
নিয়ে একটা ছবির মতে। দীড়িয়ে আছে জনহীন মাঠের ওপর-_নীচে 
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জলাভূমি আর তারপর নদী । মসজিদের সাতটি গন্থজের মধ্যে তিনটি বড় 
গন্বজ মধ্যস্থলে অবস্থিত আর অবশিষ্ট চারটি অপেক্ষাকৃত ছে'ট গম্বুজ চার- 
কোণে অবস্থিত । পাশ ঘেষে ওপবে উঠে গেছে একটা চমৎকার তল 
গাছ | এটি যেনে শিল্পীর হাতেব তুলিব শেষ পৌচের মতে। লেখে আছে 
ইমারতটির গায়ে । মসজিদেব দবজাধ এক কালে একটি উৎ্কীর্ণ লিপি 
ছিলে। । এখন আব তার কোনে চিহ্ন নেই । তবে মেটামুটি ইমাবতটি 
এখনে ভালে৷ অবস্থায আচে । শহব ও নদী একে ছেড়ে চলে গেলেও 
শামাজীব) একে ছাড়েনি । শাযেস্ত। খাব আমলে এখান থেকে যেমন সমধূর 
আজান ব্বনিত হযে উঠতেো॥ আজে তেমনি হয | 


আমীব-উল-উমাব। ইট-পাথবেব মধ্যে তর ণাসনকালেব অনেক স্বাক্ষর 
বেখে গেছেন । কি তাব সুদী বুবেদার্ী আমলে তিনি কোনু প্রাসাদে 
বাস কবতেন ব। কোথায দববার বসাতেন, তার নির্দেশে দেওযার মতো 
কোন নির্দশন বেধে যাননি । লালবাণ্থ কেল। নিমাণ শক হওয়ার বাবে 
বছর পূবে ১৬৬৬ শ্রীস্টাব্দে ট্যাভাবনিযাব যখন ঢাকাষ আগমন কবেছিলেন, 
সম্ভবতঃ সে সময শাষেস্ত। খ। কাটুব। পাঁকাবতলী নামে পরিচিত প্রাসাদে 
বাস কবতেন । বাবুবাজাব মসজিদেব উত্তর-পূর্ব দিকে এক কালে এই 
প্রাসাদ অবস্থিত ছিলে। । বতমানে এখানে মেডিকঠাল স্কুল ও জেনান। 
হাসপাতাল অবস্থিত । ট্যাভারনিযার-বণিত এই প্রাসাদটিতে এমন 
কোনে চাকচিক্য ছিল না | বতমানে এর কোনে চিহুই পাওয। যায় 
না| কিন্তু এর নিকটস্থ বাবুবাজাব ঘাট এখনে। আছে । সেখানে নহবত- 
খানার ভিত্তি, একটি মসজিদ এবং সদাসিদে একটি ক্ষুদ্র দালান পরিদৃষ্ট 
হয় । এখনে অবস্থিত উৎ্কীর্ণ লিপি ফরাসী গদ্যে লিখিত এবং তা 
শায়েস্ত। খার স্বীয় বচন! বলে মনে হয় ॥ শায়েস্ত। খর সুবেদারির প্রথম 
আমলে এই ইমারত তৈরী' হয়েছিলে। বলে উল্লেখ কর হয়ে থাকে । কিন্ত 
অগ্নিকাণ্ডের ফলে এটিব এতো ক্ষতি হয়েছিলে। যে, সন তারিখ সুস্পইভাবে 
'জান। যায়না । মসজিদের উত্তরে শায়েস্ত। বার অপর এক কন্যা শাহজাদী 
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খানমের সমাধি অবস্থিত ছিলে! । ইনি লাডুবিবি নামে পরিচিত ছিলেন ॥ 
কিন্ত জেনান। হাসপাতালের সম্পসারণ ও সংস্কার করতে গিয়ে এটিকে 
নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে । 

দীঘদিন ধরে এদেশ শাসন করার পর স্থবেদার শায়েস্তা খা এখান থেকে 
বিদায় নিলেন আর ঢাকার চুডাস্ত সমৃদ্ধির দিনও শেষ হয়ে এলো । তীর 
চলে যাওয়ার পর থেকে আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অস্টালিক। ঢাকায় 
নিমিত হয়নি | ক্রমে ক্রমে সে অবসলু হয়ে ঢলে পড়লো দীঘ নিদ্রার 
কোলে । ঢাক রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাক পধস্ত অত:পর যে-সব উল্লেখ- 
যোগ্য ইমারত তৈরী কর হয়েছিলো, খান মীরদার মসজিদ তাদের অন্যতম । 
মসজিদের ফলকেব্র বর্ণনা অনুযায়ী মূশিদ কলী খাঁর স্থবেদারি আমলে 
আইনের রক্ষক প্রধান কাজীর নির্দেশে এই মসজিদ নিমিত হয়েছিলে। 1 
মসজিদটি এখন দুর্দশাপ্রাপ্ত । এর নীচতলা মিউনিসিপ্যালিটির বলদের 
আস্তাবনকপে ব্যবহৃত হচ্ছে! এর ভাড়৷ থেকে ময়াজ্জিনের বেতন এবং 
মসজিদের বাতির ব্যবস্থা হয়ে থাকে । লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ প্রাচীরের 
বাইরে অবস্থিত লালবাথ মজজিদটি নিযমিত সংস্কারের ফলে বেশ ভালে। 
আছে । এই বিরাট ও মজবুত মসজিদে একসাথে দেড় হাজার লোক নামাজ 
পড়তে পারে । এর মধ্যে শায়েস্তাখানী স্থপতি-কশলতার কোনে। নিদর্শন 
নেই। কফর্কখশিয়ারের সুবেদারি আমলে এই মসজিদ নিমিত হয়েছিলে। | 
ইনি পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

ঢাকায় মুসলিম রাজনৈতিক নাটেনর শেষ দৃশ্যগুলো! অভিনীত হয়েছিলো 
শিমতলী কুঠিতে । কোম্পানী প্রদেশের দেওয়ানী শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ 
করলে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে কল্লাস্থ প্রাসাদ থেকে নায়েবে নাজীমকে পরিবারসহ 
বিতাড়িত করা হলে। । বড়ে৷ কাট্রায় স্বপ্রকাল অবস্থানের পর নওয়াব 
জেসারত খ। নিমতলী কৃঠিতে উঠে যান । ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত এখানে 
তাঁর বংশধরগণ বাস করেন । শেষ নায়েবে নাজীম অপত্রক ছিলেন । 
তর মৃত্যুর সাথে সাথেই মুসলিম সার্বভৌমত্বের শেষ এবং নামমাত্র চিহুটুক, 
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বিলীন হয়ে গেলে ৷ শতারুদীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাল ধরে হতগৌরব 
নায়েবে নাজীমগণ নিমতলী কুঠিতে বাস কবেন। অত:পর তাদের ব্যবহৃত 
প্রাসাদ নিলামে বিক্রয় করা হয় এঝং বহু অট্টালিকা! ভেঙে ফেলা হয় । 
বারদাবী নামে একটি সুন্দর এবং বিরাট কক্ষ এখনো টিকে আছে । এখানে 
শেষ নায়েবে নাজীমগণ তাদের দরবার বসাতেন। সেই প্রহসন দরবার, 
প্রাচীন শান-শওকত প্রদশনের নিক্ষন প্রযাস, বিগত মহিমার নিরর্থক কগুযন 
এবং প্রাচীন এ্রতিহ্য ও প্ীতিকে অণকড়ে ধবে থাকার সে কি করুণ প্রয়াস ! 


আজকের ঢাক!ব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন নওয়াব খাজা 
সলিমুল্লাহ বাহাদূৰ । ঢাকার বনেদী নওযাবদেব সাথে এব বংশগত তকোনে। 
সম্পক নেই। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দেই এ বংশ শেষ হযে যায়। নওয়াব 
সণিমুল্লাহর পিতামহ খাজা আবদূল গনির সম্পূণ বাক্তিগত কৃতিত্ব ও 
প্রশংসনীয কাধের জন্যে ১৮৭৫ শ্রীস্টাব্দে বৃটিশ সরকাব তাকে নওযাব 
খেতাবে ভূষিত করে । এই পবিবাবের ধন-সম্পদ ও প্রতিষ্ঠ) অর্জনের কাহিনী 
অতীব চমকপ্রদ । পবিবারেব প্রতিষ্ঠাতা পূকষ খাজ] আবদুল হাকিম 
কাশ্মীবে জন্মগ্রহণ কবেন । তার দেশেব আরে! বহজনের মতে! তিনি 
ভাগ্যানেষণের জন্যে দিল্লীব বাদশাহী দববারে উপস্থিত হন | তার ভাগ্য 
প্রসন্ন হলে।। কিন্তু অচিরেই মোগল শক্তির চূড়ান্ত পতন ঘটলে | বাংলা- 
দেশেব ধন-সম্পদের খ্যাতি তাকে এই প্রদেশে আগমনে প্রলুব্ধ করে তুললে । 
সিলেটে তিনি ব্যবসায় আবন্ত করেন। অচিরেই তিনি ব্যবসাষে উন্নৃতি 
লাভ কবলেন। কাশ্মীর থেকে পিতা ও ভাইদের এখানে নিয়ে এলেন 
ও জন্মভূমির সাথে সকল সম্পক "চুকিয়ে ফেললেন । তার পরবুত্তাঁ 
বংশধরগণ ঢাকায় বসতি স্বাপন করলেন এবং ঢাক, বরিশাল, ত্রিপুরা ও 
মোমেনশাহীতে প্রভূত ঝোত সম্পত্তি ক্রয় করলেন । তবে পরিবারটিকে 
সমৃদ্ধির চুড়াস্ত শিখরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন নওয়াব আবদুল গনি ? 
সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি সমগ্র পূব বাংলার সবচেয়ে ধনাঢ্য ও 
প্রভাবশালী অমিদার | সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি পরম আনুগত্য 
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সাথে তার সকল শক্তি ও সম্পদ বৃটিশ সরকারের সাহায্যে নিয়োগ করেন 
এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে থেকে বিক্ষোভ প্রশমিত কর!র ব্যাপারে 
বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন । তিনি ছিলেন উদার হৃদয় এবং সংস্কৃতিমন। । 
দৃস্বদের দুর্দশা মোচনে এবং সৎ কাষে দানের ব্যাপারে তিনি তার ধনভাগ্ার 
উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন । তাঁর অনেকগুলে। দান রবাজসিক আকারের । 
তারি দানে ঢাকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থ৷ প্রতিডিত হয় এবং এই কাজে 
তিনি আড়াই লক্ষ টাক ব্যয় কলেন ।? ১৮৭৪ খ্ীস্টাব্দের আগস্ট মাসে 
বড়লাট ল নথক্ুক ঢ।কার পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ভিভি স্বাপন করেন ।॥ 
১৮৭৫ শ্রীস্টাব্দে খাজ। আবদূল গনিকে নওয়াব খেতাবে ভূষিত কর! হয় 
এবং ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে এই খেতাব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য বল ঘোষণা করা 
হয়| ১৮৮৬ শ্রীস্টাব্দে তিনি কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। পবিপূণ 
যশ, খ্যাতি ও সন্মান নিয়ে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তার 
পূত্র খাজা আহসানউল্লাহ পিত'র বিপুল সম্পত্তি ও জমিদারির তত্ববধান কর- 
তেন । পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। পিতার আনুগত্য 
ও বদান্যতার গৌরবময় এতিহত তিনি যোগ্যতার সাথেই বহন করেছিলেন ॥ 
ঢাঁকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা তাবই দানে প্রতিষ্িত হয় এবং তিনি ঢাকা 
প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন॥ ১৮৭৫ শ্রীস্টাব্দে তাকে নওয়াব, ১৮৯২ 
খ্রীষ্টাব্দে নওয়াব বাহাদূর এবং ১৮৯৮ শ্রীস্টাব্দে কে. সি. আই. ই. খেতাব 
দান করা হয়। পিতার মৃত্যুর পর সাত বছর তিনি জীবিত ছিলেন। তার 
মৃত্যুর পর তার পুত্র নওয়াব খাজ। সলিমুল্লাহু্‌ বাহাদুর তীর স্লাভিষিক্ত হয়ে- 
ছেন)। নূতন পূব বাংল। ও আসাম প্রদেশ স্ষ্টির ব্যাপারে তার সাহায্য -টিশ 
সরকারের সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং চলুতি সালের প্রথমের দিকে 
তাকে সি. এস, আই. খেতাবে ভূষিত কর। হয়েছে । পৃৰ বাংলার মুসলিম 
সম্পৃদায়ের তিনি নেতা । নূতন প্র-দশে তার প্রভাব ও ময!দ৷ সবার উত্বে। 
এই. শহরটি বাংলার রাজধানী থাকাকালে ঢাকায় ইউরোপীয়দের যেসব 
কৃঠি গড়ে উঠেছিলে।, সেগুলোর একটি বাদে সবগুলোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 
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১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শায়েনস্ত। খার আমলে পূব বাংলার একটি আড়ত হিসাবে 
ইংরেজদের প্রথম কৃঠিটি স্বাপিত হয় । বতমানে যেখানে ঢাক। কলেজ, সেই 
স্বানে এটি পূব বাংলার ইংবেজদের বাণিজ্য স্বাথের প্রধান কেন্দ্রবপে একশ” 
বছব ধরে অবস্থিত ছিলো ॥। বতমান নওযাব-প্রাসাদ যেখানে অবস্থিত, 
কষেক বছব পব সেখানে ফরাসীদের কঠি স্থাপিত হয । অন্যান্য কঠিব 
সাথে ক্রমাগত প্রতিদ্বন্দিতা কবে একশ' বছব পযন্ত এই কঠি টিকে ছিলো ! 
অবনশষে ইঙ্গ-ফবাসী যুদ্ধকালে ১৭৫৭ শ্বীস্টাব্দে এটি ইংবেজদের দ্বাৰা 
অধিকৃত হব । বতমান মিটফোড হাসপাতাল যেখানে দাডিযে আছে, 
সেখানেই ছিলো ওলন্নাভদেব কঠি । ১৭৮১ খ্রীসণব্দ পযন্ত এটিব অস্তিত্ব 
ছিহ্ুলা । পব পব এটি বিলুপ্ত হযে যাব । বিভিন্ন জাতিৰ এইসব কৃঠির মধ্যে 
একমাত্র পর্তুগীজদেৰ সদব দফতববপে ব্যবজত একটি গুছেব কিযদংশ বতিমান 
আছে। সেকালে এটি একটি স্ুন্দব ও স্ুবৃহৎ গৃহ ছিলে বলে মল্ন হয। কিন্তু 


এই শহবেব অন্যান্য প্রাচীন জিনিমেব মতে। এটিও ত্বংসমূখী হযেছে। 
শহবেব কোলাহলমুখবতা ও কমচাঞ্চল্য থেকে একটু দূবে অবস্থিত 


ইংবেজদেব সুন্দব গোবস্তানটি বহু স্মৃতিভাবে পীড়িত । পাশ্চাত্তেেব 
গোবস্তান থে ক সম্পুর্ণ আলাদা ধবনে এটি তৈবী। এ” যেনো একটি 
বিদেশী মৃতিব মতে" ককণ ও কগিতভাবে দিযে আছে শহবেব এক পাশে । 
মৃব স্থাপত্যশিল্লেব অনুকবণে এব প্রবেশপথ নিমিত | বৃক্ষ-লতা-গুন ও 
তুণের আচ্ছাদন আর স্ন্মাগ্র চতৃষেকাণ স্তম্তওলোব শ্যাওলা সমাধিটিব *বংস 
ত্ববান্িত করছে ।! কতকগুলো৷ কবরে সমাধি-সৌধ স্থাপিত । কতকগুলো 
সাধারণভাবে বাঁধানো আবাব কতকগুলো মাটি দিযে তৈবী। সারিবদ্ধ 
কববের মধ্যস্থিত সংকীণ পথ দিযে চলার সময় যে-কোনো ব্যক্তি অতীতেব 
চিন্তায় মগ্র হয়ে যাবে- ইংরেজদের সেইসব অগ্রদূতের কথা মনে পড়বে-_- 
যাদের জন্যে মৃত্যু সবদা ওৎ পেতে থাকতে। এবং যাদেরকে পরিবারের 
কাউকে ন। কাউকে হারিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবতন করতে হতো । ইংরেজদের 
শিশু ও সদ্যাণ্থত যুবক-যুবতীদের ওপরই যেন মৃত্যু আক্রোশ বেশি ছিলো? 


২২২ প্রাচ্যের রহস্য-নগরী 


'এইসব নীরব প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে কতে। আশা, কত আকাঙক্ষার সমাধি ঘটেছে, 
তার ইয়ত্তা নেই। এখানে সমাহিত হয়ে রয়েছে জেম্‌স রেনেল ও জেন 
খ্যাকারের শিশু সন্তান। তশোক-বিহরল৷ জননী পুত্রের কবরের একটি রৌপ্য 
নিমিত মডেল স্বদেশে নিয়ে খ্বিয়েছিলেন । এটি এখনে এ পরিবারের 
সম্পদরূপে রক্ষিত আছে । প্রাচীনতম একটি সমাধিফলকের নীচে শায়িত 
আছেন বাংলাদেশস্ব ইংরেজদের পুরোহিত রেভারেগ্ড জোসেফ প্যাগেট । 
ঢাক। সফরকালে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মাচ্চ মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে 
তিনি মৃত্ামুখে পতিত হন | তাঁর ভারত আগমনের দৃ্বছরের মধ্যে তীর 
মৃত্যু ঘটে ।? তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর ফলে বাংলায় ২ বছর ৬ মাস পযস্ত 
কোনো পুরোহিত ছিলে না। এর অদ্দরে টমাস টীক ও নিকোলাস 
ক্রেরেমবল্টের সমাধিস্তম্ত | এঁর। কোম্পানীর ঢ!কাস্থ কঠির প্রধান কণঠিয়াল 


ছিলেন। টমাস টীক ১৭৫০ শ্বীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাত্র ৩২ 
বছর বয়সে এবং ছিতীয়োজ্ঞ জন ১৭৫৫ খ্বীস্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রাণত্যাগ 
করেন । এসব নামের পাশে রয়েছে একটি অন্ুত নামের স্মৃতিফলক--_ 
উন্‌সি কৃয়ান । ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তার বন্ধু ওনা চৌ কর্তৃক এটি নিমিত 
হয়েছিলে। | এব) দু'জনেই ছিলেন চীন। শ্বীস্ট।ন। এর চেয়েও অধিক 
বিস্ময়কর একটি সমাধি রয়েছে । সব ক'টি সমাধি-সৌধের মধ্যে এটি জুন্দর 
অথচ এতে কোনো স্মৃতিফলক নেই । এটি গথিক রীতিতে তৈরী একটি 
অষ্টভুজ স্থউচচ ইমারত এবং শিরোপরি একটি গন্থজ |! সমাধি ক্ষেত্রের 
সবচেয়ে আকষণীয় এই সমাধি-সৌধটির মধ্যে যিনি ঘুমিয়ে আছেন তাঁর কোনো 
নাম নেই, পরিচয় নেই | জনশ্র্গতি বলে যে, এটি “কোম্পানীর আঁমল। 
কলমে! সাহেবের' কবর , কিন্তু বহু অনুসন্ধান চালিয়েও কোম্পানীর নথি- 
পত্রে এরূপ কোনো নাযের জঙ্কান পাওয়। যায়নি । ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের 
১০ই জলাই বিশপ হেবার সমাধিটিকে পবিভ্রীকত করেন। তখনকার 
আমলাদের কাছ থেকেও তিনি এর হদিস পাননি | নীরব, স্ন্দর ও আ্ুউচচ 
এই সমাধিসসৌধ সযত্বে ঢেকে বেখেছে এর রহস্য ॥ 


একাদশ অধ্যায় 
ত্র মাসের শুক্লাষ্টমী 


“€চত্র মাসেব শুক্লাষ্টমীতে যে ব্রহ্গপত্র নদে নান কববে, সে সবশজিমান 
বন্জাব পদতলে আশ্য ও ক্ষমা লাভ কববে 

পবিত্র ঘাটেব পদতল বিধৌত কবে যেমন ধারায় নদী বযে চলে, তেমনি 
অবিবাম অবিশ্রাস্ত ধাবায় পবিত্র স্বানে সমবেত হতে থাকে পুণ্যাথাঁদের দল ॥ 
সাবাদিন ধবে পিপীলিকাব সাবিব মতো সক্কীর্ণ মেঠো পথ বে নানাদিক 
থেকে তীর্য'ত্রীবা ব্রস্তপদে এগিযে চলে তাদেব লক্ষ্যপথে । তাদের কাছে 
এটি সাঁর। বছ7বব সব চেয়ে বড় পৰ। “হে সত্যানে ষী, এ তথ্য জ্ঞাত হও । 
চৈত্রেব শুক্র ইমীতে জগণতব সকল পবিক্র স্বানেব পুণ্য ধক্গপূত্রে হিলিত 
হয 1” বছ আশ] বহু প্রত্যাশাব দিন এটি । “নদীব জল স্পরশম ব্রই সকলেৰ 
পাপ মোচন হযে যায । যে এই পবিত্র জলে স্নান করে, মে চিবমোক্ষ লাভ 
কবে-_একই প্রেবণায় উদ্বদ্ধ হযে ভগব নের প্রতিশ্বন্ত মোক্ষলাভেব একাগ্রত। 
নিয়ে তীর্ঘযাত্রীদেব শ্রে।ত ক্রমাগত এগিষে চলে | 

সে এক অভ্ভুত জনসম্র, বহু দৃব পথেব ক্লান্তির শেষে পবিত্র নদীতে 
এসে পেৌ'ছছে। পাপ ম্থলনেব এই উৎসবে পূর্ব বাংলার সকল অঞ্চল 
থেকে ট্রেন ও স্টীম'রাযাগে এবং পদযুজে হাজার হাজার মানুষ এখ'নে এসে 
লমবেত হয় । তাদ্রে কাছে এটি নিছক আনন্দোৎসব নয়-_-নিছক আনু- 
ঠ্ানিক পূজ। নয়-- য। সাধারণত: পবিত্র স্থানগুলোর উৎসবেব দিনে বেচা- 
€কেন। আর কোলাহলের মধ্যে ডুব বায় । যে মেলায় দশ লক্ষ লোকের 
সমাবেশ হয়ে থাকে সেখানে বেচাকেনা ও মেলার আনুষঙক্ষিক ধুযধাম 
হবেই। কিন্তু আগত তীর্থযাত্রীদের চোখে-মুখে কুটে ওঠে তাদের প্রাণের 


২২৪ প্রাচ্যের রহ স্ত-নগরী 


ব্যাকুলতা---পাপ ধৌত করে ফেলার একানস্তিক আগ্রহ । নত মস্তকে তার। ভ্রুত 
ধাবিত হয় অভীপ্সিসিত পথে ॥ কোনে দিকে মন নই, পথের বিপত্তির প্রতি 
জ-ক্ষপ নেই | নীরবে শুধু এগিয়ে চলে ভগবানের ধ্যান করতে করতে । 
মনে তাদের অপুৰ বিস্য়--আগামীকালই তাদের সিদ্ধিনাভ-_মোক্ষলাভ 
হবে। পবিত্র স্থানের নিকটবততা হলে তাদের আঘাত -করে এক বিপুল 
উল্লাসের ঢেউ | মুহুমুহু ধ্বনিত হয়ে ওঠে গগনবিদারী বিলাপ ধবনি-__-- 
যে কোতন। অরণ্যচারী জীবের আর্ত্বনাদে ঝরে পড়ে রহস্য আর বিস্ময় আর 
অ!তন্কে স্তব হরে যান পৃথিবী । 

এই সব তার্থযাত্রী এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত--প্রতিদলে বার থেকে 
বিশ জন। এক একটি দলে কতকগুলে। স্ীলোক আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্যে একজন মাত্র পরুষ । বহু দূব-দূরান্ত থেকে এমনি করে দল বেবে 
তার। আসে- সবাই স্ীলেক । গ্রামের একজন মুরুতব।কে সাথে নিয়ে আসে । 
পুরুষেব। বাড়ী থা.ক। যে-সমাহজ ক্ীলোকদের ভূমিশ নিতান্ত নগণ্য, 
সে-সমাদ্জর পক্ষে এরূপ ব্যাপার একট। উল্লেখষে'গ্য ব্যতিক্রম বটে £ এই 
বিপুল সমারোহে যুবকের। অনুপস্থিত । অতি বৃদ্ধ, দূবল, লোলচন্ন ও বয়সের 
ভাব বেকে গে ছ-_এবপ বৃদ্ধদেরই সমাবেশ এখানে । কিছু অতিপ্রযো- 
জনীষ দ্রব্য ও বিছ।নার একটি পঁটলী সম্বল করে এর ন্লান উৎসবে আসে । 
এই সব ভীতু ও দূৰবল লোকের কাছে এটি একটি বিরাট অভিযান । তাদের 
কেউ ভ!নে না, এই বিপুল সংখ্যক তীরধযাত্রী পরের রাত কিভাবে এবং 
কোথায় কাটা;ব। অবশ্য সেখানে বাশের তৈরী ছো'টে। ছোটে। কতকগুলে! 
ঘব তোলা হয় ! কিন্তু সেগুলে৷ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবানদের জনেে। 
কারণ, /এগ-ল৷ টাকা দিয়ে ভাড়া নিতে হয় অষ্টমী সান ধনাঢ্যদের উৎসব 
নয়। জমিদার, কূপীদজীবী এবং অবস্বাপনু বাবুর সেখানে বান বটে ; 
কিন্ত লাখো লাখে। দীন-দরিদ্রদের মধ্যে এর! হারিয়ে যান। একাটি মাত্র 
সাদ। কাপড় তীর্ঘযাত্রীণীদের পরিচ্ছদ । কোনো কোনে। অল্লবয়দ্ক স্ত্রীলোক 
লাল পেড়ে শাড়ী পরে আসে । সাদার ওপর এই লাল পাড় চমৎকার 


প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ২২৫ 


মানায়। কিন্ত তীথেক্ষেত্রে আগত অধিকাংশ স্ত্রীলোকের কাছ থেকে 
জীবনের সকল আনন্দ, সকল অহঙ্কার বিদায় নিষেছে। যৌবনেব দিনগুলো 
ঝবে গেছে--হষত ব বিধবা হযেছে । নিজেদের সংসারে আব তাদের 
কোনে স্বান নেই-__কোনে। ক্ষমতা নেই । তাই ভগবানের প্রতিশ্ুত মুক্তি 
ও নিবাণ লাভের জন্যে তারা উদগ্রীব | 

যাহোক, হঠাৎ একটা ঝড় আসে । তীর্থযাত্রীবা। কোথাষ অদৃশ্য হয়ে 
যায় । জনবহুল স্থানটি নীবব হয়ে পড়ে । প্রবল ধাবায বটি নামে । 
ধানক্ষেতে পানি জমে যায । এই কিছুক্ষণ আগে যেসব শুষ্ক বাস্তায় 
তীর্বযাক্রীব। চলাফেবা করেছিলো, মুহূর্তেই তা পিটিছল ও বদম।ক্ত হয়ে 
উঠলে | সে এক অস্বাভাবিক দৃশ্য । জীবন যেনে স্তব্ধ হয়ে গেছে । কিন্ত 
অকস্মাৎ আবার সব জেগে ওঠে । কাবণ, ঝাড়-বৃষ্টি থে.ম যায । আবার বোদ 
ওঠে । শ্তান্বরীর দল কোথা থেকে আবাব দলে দলে বেবিযে আরস। তাদের 
ভিজ? কাপড় বোদে শুকোতে দেয ।! তাবপব আবাব শুক হয তীথয ত্রীদের 
অবিরাম আন!গোন। ॥ সুূষ অস্তমিত হয়, তবুও সেই অফৃবন্ত জনমিছি লব 
গতি স্তব্ধ হয় না । চন্দ্রালোকিত রাতেও জোযারেব মতো মানুষ থল ওঠে॥ 

সারাবাত ধবে নদীতীবে স্ফৃতত হতে থাকে প্রত্যাশার এ« বি !ন স্পন্দন ॥ 
লাখো লাখো মান্ষর কঠনিঃস্থত শব্দ শালাহল দৃসাগত সমুদ্র গজনের 
মতো মনে হয় ॥। রাতের স্তন্ধতা আর একরেষেমি 0েঙে দিবে আ বমবয়ে 
চলে সে কোলাহল-লহরী । রাতেব কালো পটভুবিব ওপব ফট ওঠ”ত 
থাকে লক্ষ লক্ষ চেরাগের আলো! এগুলোর স্বল্লালোকে তীলে ব'ধ। মানু ষভতিত 
নৌকাগুলোর উপবিভাগ বেখার মত দৃষ্ট হয় | প্রদদীপেব শিখা ক।পতে থান্ক ॥ 
ফুটে ওঠে প্রেতচছায়ার মতো মানুষের বিকৃত মুখ ॥ দিনেব উন্মস্ত কোলাহল 
স্তব্ধ হয়ে গেলেও জয়ঢাকের বাদ্য প্রকৃতি স্পন্দিত হতে থাকে । রাত শেষ 
হয়ে যায় ১ উধার আবির্ভাব সূচিত হয় । একে একে প্রদীপগুলো! নিবে যেতে 
থাকে বিশাল ত্দ্দপুত্র, ভগবান ব্রক্গপুত্র অবিশ্বাম্ত গতিতে বয়ে চলে আর 
কিছুক্ষণের মধ্যে তার মধ্যে সবগরিত হবে সবপাপহারী মহাশজি । 

১৫০ 
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লাঙ্গলবন্দ মান উৎসবের উত্তব-সূত্রেটি রহস্যাবৃত । এই মহাপবিত্র উৎসবে 
'যোগদানক।রী পুণ্যাথীদের জিজ্ঞেস করলে তারাও এর কোনে হদিস দিতে 
পারবে না। তার। এইটুক্‌ মাত্র জানে যে, এটি মহাপবিক্র তীর্ঘআান । এর 
'বেশি তারা কিছুই জানে না। ' জানতেও চায় না| যুগ-যুগাস্তর ধরে 
তার। কোনে। প্রশ্ন না করে পরম নিষ্ঠভরে বিশ্বাস করে এসেছে । শ্রর 
মাহাক্ম্যের কারণ ও প্রমাণ নিয়ে তার। মাথা ধাঁমায় না । এখানে সেখানে 
শুধু গ্রামের বৃদ্ধ মাত্বরদের কাছ থেকে নান। প্রকার অলৌকিক কাহিনী 
শুনতে পাঁওয। যাবে | বছ দৃব অতীতে জমদাগ্নি নামে এক মহামুনি বাস 
করতেন। রেণুকা নামে তাঁর এক পরম। জন্্রী এবং রাজ বংশোস্তত৷ পত্তী 
ছিলেন । তী?দর পাচ পুত্র । পরশুরাম ছিলেন তাদের মধ্যে সবোত্ম | 
নান। প্রকার পৃকষোচিত ক্রীড়। ও অস্ত্র চালনায় তিনি খ্যাতি অন করেন। 
তীর প্রিয় অস্ত্র ছিলো৷ কৃঠার । পৃুত্রদের ' প্রতি ্েহ ও স্বামীর প্রতি তার 
যথেষ্ট তক্তি হিনেো। । তথাপি তিনি রাজপ্রাসাদের আনন্দ, বিলাসময় জীবনের 
কথ) ভুলতে পারেননি । সেই জীবনের কথ। স্মরণ করে তিনি দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ৫ফলতেন । মুনিবর বনে তপস্যা করতেন । আর পার পত্বী 
খবরে বসে শিতার রাজগুহের কথা স্মরণ করে অনুশোচন। করতেন । 


একদিন ঘটনাক্রমে সে দেশের রাজা মুনির কৃটিরের পাঁশ দিয়ে লোক- 
লস্কর নিয়ে মহাসমারোহের সাথে কোথায় যাচিছলেন । এই দৃশ্য রেণুকাকে 
তাঁর আনন্দময় অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো । তিনি অশ্রু 
বিসর্জন কবতে লাগলেন । ঠিক এই অবস্থায় স্বামী জমদাগ্নি এসে হাজির । 
রেণুকার ান্নার কারণ তিনি বুঝতে পারলেন । পাঁচটি পুত্রের জননী এবং 
মনির পত্তীব মন এরূপ নশ্বর পৃথিবীর মোহে আচ্ছন্ন থাকতে দেখে ভিনি 
ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠনলন | রাগকম্পিত স্বরে তিনি পুত্রদের নির্দেশ দিলেন 
তাদের জনন্দীকে হত্যা করার জন্যে । কিন্ত সবাই এই নির্দেশ শুনে 
আতঙ্কে শিউরে উঠলেন ॥ তারা কেউ সন্ত হলেন না মাকে হত্যা 
করতে । জমদাগ্সি তখন তার প্রিয় পুত্র পন্রশুরামের কাচ্ছে এলেন ॥ 
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পরশুরাম বিনাদ্বিধায় পিতৃ-আদেশ পালন করলেন এবং কৃঠার দিয়ে মাতার 
শিরশ্ছেদ করলেন । সাথে সাথেই তাকে একটি ভয়ঙ্কর শান্তি গ্রহণ করতে 
হলো | যে ক্ঠার দিয়ে তিনি মাতৃহত্যার মতে। ভয়াবহ পাপ করে বসলেন 
তা তর হাতে আটকে রইল ॥ প্রাণপণ চেষ্টায়ও তা হাত থেকে খসানে। 
সম্ভব হলে। না। অবশেষে তিনি সকল আশা ছেড়ে দিলেন । গভীর 
নুঃখ ও অনুশোচনায় তিনি নিমভ্জ্রিত হলেন এবং ধ্যান ও তপস্যায় দিন 
কাটাতে লাগলেন । হঠাৎ তিনি খ্হ্মপূত্রের মাহাক্ব্যের কথা শুনতে পেলেন । 
হিমালয় পর্বতে একটি হদবপে এটি লুকিয়ে ছিলো | আশায বুক ৰেঁধে 
পরশুরাম সেই পবিত্র জলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন-_-যে-জলে তিনি 
পাপ ধুয়ে ফেলে মুক্ত হয়ে উঠতে পারবেন । তিশি বহু বছর ধরে হিমালযের 
জনহীন বন্ধুব পথে নিক্ষনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । তর পাপের 
প্রায়শ্চিত্তেব জন্যে দেবতার? তাকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিলেন । অবশেষে 
এক শুভ প্রাতে কৃত্মটিক৷ অপত্হত হলো । দেখতে পেলেন নিম্ন দেশে 
প্রসারিত এক হৃদ, তার ₹ফটিকস্বচছ জলে প্রভাতী সর্যের অপরূপ স্বর্নাভ 
কিরণসম্পাত । পরশুরাম আনন্দে অধীর | দৃস্হাত তুলে তিনি কৃতজ্ঞত। 
জানালেন, “হে হদরূপী দেবত।, তোমার পবিত্র জল মবজগতের কোনে! 
জীবের পাদম্পৃষ্ট হয়নি । তোমার সকল অলৌকিক শক্তি মিলিত হয়ে আমার 
সকন পাপ-গ্রানি ধুয়ে দিক এবং আমার প্রায়শ্চিত্তের অবসান হোক । 
এই বলেই তিনি ঝাপ দ্বিলেন ব্রহ্গপূত্রের জলে ; আর সাথে সাথেই 
স্থলিত হয়ে গেলে। কৃঠারখানা । তার পাপের স্থলন হলে। বলে তিনি 
বুঝতে পারলেন ৷ মহাগুণসম্পন্ন সর্বপাপহর এই জল মর্ত্যের মানুষের 
নাগালে পৌছে দেওয়ার অতিপ্রায়ে পরশুরাম কৃঠারখানা লাঙ্গলে সংলগ্ 
€ লাঙ্গনবদ্ধ ) করলেন এবং পাহাড়-পবতের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দিলেন 
সেটি-_-যাতে করে লাঙ্গলের ফলকে তৈরী পথ ধরে ব্রব্মপুত্র সমভূমিতে 
প্রবাহিত হতে পারে । বহুদিনের শ্রম ও কর্ণের পর তিনি বর্তমান লাজল- 
বলো এসে পৌঁছলেন । এখানে. এসে লাঙ্গল আটকে গেলো । পরশুরান 
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বঝতে পারলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে । অতঃপর তিনি এই নদীর 
মাহাত্ম্য প্রচারে ও তীর্বযাত্রায় বহিগত হলেন-_তার সন্কল্প ছিলে। পৃথিবীর 
মধ্যে পবিব্রতম নদরূপে ব্রহ্মপুত্রের মষাদ। উন্মতী করা । কিন্তু যেখানে 
ব্রক্দপূত্র এসে থেমে গেলে।, তার কাছাকাছি দিয়ে বয়ে যাটিছলে। প্ব 
বাংলার সুন্দরতম নদী শীতলক্ষ্য।-_যৌবন-গবিতা চঞ্চন। শীতলক্ষ্যা সুন্দরী । 
বিশাল শক্তিশালী ও পবিত্র ব্রক্গপূত্রের কানে তার রূপ-যষৌবনের কথ! 
পেৌীছেছিলো । দেবত। ব্রব্মপুত্র তাই শীতলক্ষ্য৷ ন্ুন্দবীকে দেখার অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করলো । ম্োতের প্রচণ্ড আঘাতে দূ'কৃল ভেঙে বিজয়োল্লাসে সে 
ধাবিত হলো স্ন্দরীর দিকে ॥ বিশাল বপু ও প্রচণ্ড শক্তিশালী ব্রন্মপু ত্রয় 
ভীমদশন €েহার। দেখে শীতলক্ষ্যা ভীতা হয়ে পড়লো । ৫স ত'র জমস্ত- 
সৌন্দৰ লুকিয়ে ফেলে এক বৃদ্ধার প গ্রহণ করলো এবং নিজেকে বৃড়ি- 
গঙ্গানূপে উপস্ত্াপিত করলে। ॥ শ্রহ্গপুত্র ত'কে দেখে আশাহত হয়ে 
পড়লে! এবং চীৎকার দিয়ে উঠলো, €হবৃদ্ধা নারী, কোথায় সেই উদ্বভিন্র- 
যৌবন, সুন্দরী লক্ষ) £” অবগ্ড&নবতী লক্ষ্য। মুখ চেপে জওয়াব দিলে।, 
“আমিই সেই লক্ষ্যা । ব্রক্ষপুত্র ভ্রতবেণে ধাবিত হয়ে অবগু&নটি টে ন 
ছিড়ে ফেলে দিলো । ব্রন্গপূত্র অপবপ সুন্দবী লক্ষ্যাকে দেখে মঞ্ধ হয়ে 
গেলো । এখানেই তার্দের সঙ্গম হলো । দু'জনের জলেব মিলন ঘটলো | 
একই সাথে তার প্রবাহিত হতে থাকলে । পরশুরাম তীর্থ থেকে ফিরে 
এসে তখলেন যে, যাকে তিনি এতে! ভালোবেসেছিলেন এবং মত'ধামে 
আনয়ন করেছিলেন, ৫স শীতলক্ষ্যার সাথে মিলিত হয়েছে । তাঁর বোষানল 
প্রদীপ্ত হলে। এবং তিনি উভয়কেই অভিশাপ দিলেন ॥ শ্রহ্মগপূত্র পরশুর "মর 
যে উপকার করেছিলো, তা স্মরণ করিষে দিয়ে ক্ষমা চাইলে৷ । পরশুবামের 
মনে দয়। উদয় হলে। | তিনি বললেন, “হে ব্রহ্মপুত্র, আমি তোমাকে পৃথিবীর 
মধ্যে পবিব্রতম নদরূপে পরিথ্ীণিত করতে চেয়েছিলাম--যাতে করে যেসব 
লোক তোমার জলে অবগাহন করতে আসে, প্রতিদিন তুমি তোমার সবপাপহর 
শরজিবলে তাদের পাপত্থালন করতে পারো ! এখন থেকে তুমি আর তা 
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পারবে না । বছরের একটি মাত্র দিনই তুমি পবিত্র থাকবে । চৈত্র মাসের 
শুক্লাষ্টমীতেই তোমার মধ্যে থাকবে অলৌকিক শক্তি ।” 

তাই, উদয়-আকাশে নিদিষ্ট দিনের প্রভাত সূচিত হশয়ার সাথে সাথে 
সমস্ত বেল৷ জুড়ে একট। অদ্ভুত শিহরণ ও রহস্যময়ত)৷ অনুভূত হয়। সারা- 
দিনের শ্বাস্তিতে অবসন্র হয়ে শেষ বাতের দিকে তীখযাক্রীর। ঘুমিয়ে 
পড়েছিলো । সামান্য কযেকজন আসন লপ্রের জন্য উৎকর্ণ ও অধীর হয়ে 
অপেক্ষা! করছিলো অথব। ব্রব্মপুণত্রব মাহাত্ব্যব্যঞ্জক অভ্ভুত সব গল্পকাহিনী 
নিয়ে মশগুল ছিলে। । কিন্ত উষাব সূচনার সাথে সাথেই সাড। জাগে । 

ধীরে বীরে নদীব ওপার থেকে স্য মাথ। তুলে দড়ায়। সবের রং 
যেনো আজ অন্য দিনের চেয়ে চড়া । কড়। রঙের পোশাক পবে বিজয়ীর 
বেশে তার আবিরাব হবেছে যেনো | উদয়-তোরণ দিযে সষদেব যখন তার 
সোনার রথে চড়ে আসে, স্বাগত জানায় তীগযাত্রীব। তার আবিভাবকে ॥ 

পবিত্র ঘাটেব অপর পাড়েও জীবনের স্ফৃতি। অবিস্মরণীয় সে দৃশ্য। 
মাইলকে মাইল জুড়ে পাড় ঘেঁষে অসংখ্য মানুষের ভিড- চঞ্চল স্োতের মতে। 
বয়ে চলে সে জনশ্রোত, জোযার-ভাটার মতো তা বাড়ে কমে । জনারণ্যে 
ঘাটের সিড়ি দেখ যায় না। পবিব্রকরণের জোয়ারের আঘাতে নদী চঞ্চল 
হয়ে ওঠে আর একটি প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতে তীর্ঘযাত্রীর। ভেঙে পড়ে নদীতে। 
অনেকের হাতে পূজার ছোটখাটে। নৈবেদ্য--বিভিন্ন ধরনের ফুল, কলা, 
অথব। পূজার অধ্যোপযোগী কোনো পাতা । এর) গরীব, যা কিছু পথের 
সম্বল ছিলে।, পথেই তা নিঃশেষ হয়ে গেছে । তাই মূল্যবান কিছু দেওয়ার 
সামর্থ তাদের নেই । অনেক প্রার্থনা, অনেক শাস্্মন্্ পাঠের পর সে-সব 
অধ্য নদীতে ফেলে দেয়। বারে বারে তার। নদীতে ডুব দিতে থাকে, যাতে 
শরাঁরের কোনে। অংশই অপরিশুদ্ধ না থাকে । ঝ্রাহ্মণ-শৃদ্র, স্রী-পুরুষ, যুবক- 
বৃদ্ধ নিবিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এক বুক জলে নেমে যুক্তকরে বিড় বিড় 
করে মন্ত পাঠ করতে থাকে | প্রতিটি মানুষই স্ব স্ব আকৃতি ও প্রাথন৷ নিবেদন 
করে একান্ত নিবিষ্ট মনে । পাশ্ববতাঁ ভিড়ের দিকে অথব। বাহ্য বস্তর 
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প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই-__সে দৃষ্টি প্রসারিত হয়্‌দর অতীতে, নয়তে। ভবিষ্যতের 
দিকে । “ওম ব্ুহ্মপৃত্র £' বলে ভক্তগণ মাঝে মাঝে যুক্ত করে প্রণাম জানায় 
মহাশক্তিশালী ব্ক্মগপূত্র নদকে। 


নদদীতীরবতী লক্ষ লক্ষ মানুষের কলরব দূরাথত সমুদ্র-গজনের মতোই 
শোনায় । ভক্তদের সেই বিরাট ভিড় ঠেলে একদল আসছে আর একদল 
যাচেহ ঘাট থেকে ঘাটাস্তরে । অদ্ভুত তার্দের চীৎকার ৷ পরিপ্নভাবে পণ্য 
সঞ্চয়ের জন্য তার! প্রতিটি ঘাটই দর্শন করে । এই সব তীর্ঘযাত্রীর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তার পূণ্ভাবে আত্মসচেতন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব লক্ষ্য নিয়ে 
এসেছে । এর বাইরে আর কোনে। দিকে তাদের দৃষ্টি নেই | হয়তে। চার- 
পুরুষের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি পরিবার বুক-জলে নেমে বৃত্তাকারে 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে মন্ত্র পাঠ করছে । এদের লক্ষ পরিবারটির সবপাপ প্রক্ষালন 
কর।। এরা পূজাচন। করে, মন্ত্র পাঠ করে এবং পাপ প্রক্ষালন করে নিজেদের 
জন্যে । অন্যের দিকে, ডাইনে-বামে, সন্মুখে-পশ্চাতে-ককোনোদিকেই 
তাদের দৃষ্টি নেই। 

এমনিভাবে সারাটি সকাল ধরে চলে মানপৰ । সকালের স্বচছ জল 
কদমাক্ত হয়ে ওঠে । অসংখ্য গাদা ফুল ভেসে বেড়ায়] €েল। বেড়ে চলে 
তবুও আানাথাঁর৷। আসতেই থাকে এবং পক্ষিল জলে অবগাহন করে পাপমুক্ত 
হয়। দৃপূর না হওয়। পযশ্ত ভিড় কমে ন! । 

অবশেষে পুণ্যক্সান সমাপ্ত হয় । তাদের অভিলাষ সিদ্ধা হয় ! গুহ- 
প্রত্যাবতনে যাত্রারভ্তের জন্যে তার কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাম নেয়। 
তীথস্থানের আশে-পাশে স্বাপিত বহু মন্দির ও দেবমূতির কাছে গিয়ে ভক্তগণ 
পয়সা, ফলমূল ও ফুলের অধ্য দান করে। দুরে নাগরদোলা, বাজি ও নান। 
ধরনের অমোদ-প্রযোদ ও বাজি-তামাস। চলে । তাতে অনেকে যোখদান 
করলেও পুণ্যার্ধীর্দের অধিকাংশই সেখানে যায় না । আ্নান-উৎসবে তারা, 
এতো পবিব্রতা ও একাণ্ত। প্রদর্শন করে যে, পাথিব আমোদ-আহলাদে আর 
বেচা-কেনায় তাদের মন থাকে না। পাথেয় ও আনুষঙ্গিক খরচ বাদে 
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তাদের হাতে যা অবশিষ্ট থাকে, তার সমস্তট। দেব-দেবীদের অর্ধের জন্য 
তার খরচ করে । 

আন্তে আস্তে দিন শেষ হয়ে যাঁয়। জনখ্রোত এবার গৃহাঁভিমূী হয় । 
অস্ত আকাশে আগুন ছড়িয়ে সূর্য ডুবে যায় । আকাশে আর নদীতে প্রতি- 
বিশ্বিত হয় তার জলম্ত আভ। | নদী পরিষ্কার হয়ে ওঠে । অশ্রান্ত মর্্র- 
হ্বনি তুলে বিশ।ল ব্রহ্মপূত্র ছুটে চলে । 'বছরের এই একটি দিনে-_-চৈত্রের 
শুক্লাষ্টসীতে তার প্রশস্ত বকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সবপাপ বয়ে নিয়ে সমুদ্রে 
নিমজ্জিত করে সে। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
প্রাচ্য-পাশ্চাত্তের মিলন-তীর্থ 


যতোদূর দৃষ্টি যায়, তার মধ্যে পাশ্চাত্তোর অন্য কোনে প্রতীকই দেখ! 
যাবে না । অতীতের জঙ্গল ভাঙা বিরাট মাঠ জনশ্‌ন্য ও অবহেলিত 
অবস্থায় পড়ে আছে । চারদিকে ঝোপ-ঝাড় ও কাটাবন-_-যেনো তীথবস্ত্ 
পরিহিতা এক নারী । এর ওপর খড়ের ছাউনি দেওয়। কতকগুলে। ম টির 
কটির । ঝড়ের আক্রোশে ও বৃষ্টির ঝাপট। লেগে এগুলো জীণপ্রায়। বাদামী 
রঙের গ্রাম্য ছেলের। কাদায় খেল। করে । এর। অলস ও উলঙ্গ । কোমরে 
জড়ানে। ঝিনুকের মাল। অথব। সোনালী রঙের একগাছ। সুতো ॥। গরুগুলে। 
রে'দ-পোড়। মাঠে অলস ভঙ্তিমার চরে বেড়ায় । তুণাচ্ছাদিত পথ মাড়িয়ে 
বিপুলকায় হস্তি শ্রথগতিতে চলে যায় । মাহুতের চীৎকার আর অতিকায় 
জন্তটির কলগ্র ঘন্টার শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হতে থাকে | ' এগুলো সবই 
প্রাচ্যের চিত্র! শুধমাত্র একটি চুনকাম কর] দালান নিভাঁকভাবে পাশ্চা- 
ত্ত্যের প্রতীক বহন করছে । পশ্চিমের বারান্দার দিকে দালানটি যেখানে 
২সোজ। আকাশের দিকে উঠে গেছে, সেখানে স্কাপিত রয়েছে ক্রুশ । অন্য 
ধর্মাবনন্বীদের কাছে এট একাধারে একটি চ্যালেঞ্জ এবং আবেদন । 

পূব দিকে ঝড়ের সঙ্কেত দেখা যায় | একট। পাতল। মেঘের আস্তরণ 
ছুটে আসে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে নিস্তেক্ব ধূসর বণ 
মেঘের পাড় ধেঁষে। প্রবল বারিধারার একটানা শব্দে বাতাস মুখর হয়ে 
ওঠে । পন্র-পল্লব আন্দেলিত বৃক্ষ-শাখা আর বাতাসের শব্দে কান্নার সুর, 
বিয়োগবিধূর আত্মীয়ের ণোকবিলাপের মতো । গোট। পুথিবীটা অন্ধকার 
হয়ে আসে । বৃক্ষছায়ায় ঘনায়মান অন্ধকারে কেমন যেনো। একট। গভীর 
বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্ত ক্রুশটর ওপর তখনও লেখে থাকে একটু 


'প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ২৩৩ 


আলোর পৌচ। অকস্[াৎ একট দমক। বাতাস বয়ে যায় মাঠের ওপর দিয়ে । 
বক্ষশাখাণডলো। আন্দোলিত হযে-__যেনো আকস্মিক আবেগে পৃথিবী জুদ্ঢ় 
অচঞ্চল ক্রুুশটির প্রতি প্রণতি জানায। ঝঞ্াক্ষব্ধ সমুদ্রের মধ্যে পাহাড়ের মতো 
স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকে কালে। আকাশের পটভূমিতে সাদ ক্র.শটি | 

ঝাড়ের আক্রমণে ভীত, পলায়নপর মানুষের পায়ের শব্দের মতো! বৃষ্টির 
প্রথম বড়ে। বড়ো ফোটাগুহলা পাতা ভারী হয়ে পড়ে । গীর্জার দরজা- 
গুলো খোলা । 

বাইবে ঝড়বৃষ্টির ক্রমাগত আঘাত কিস্তু গীর্জর অভ্যন্তরে অদ্ভুত নীরবত) 
বিরাজ করে । বিবাট খালি গীর্জাটি হঠাৎ এই ঝঞ্চাবিক্ম্ধ পৃথিবী-ত একট। 
বিশ্রামস্থল বলে প্রতিভ ত হয় । প্রাচোর বিক্ষন্ধ বহি:প্রকৃতি থেকে এখানে 
এলে একটা অদ্ভুত পবিচিত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সন্ধান মিলবে । 
পাশ্চান্ত্যের কোনো গ্রামীণ গীজার মতে। এটিকে মনে হবে। ক্রুশের 
স্বান, পার্খী বতাঁ ভজন-কক্ষ, সন্র্যাসীদের মুতি, বেদী ইত্যাদি বস্তব মধ্যে 
প্রাচ্য দেশের কে।নে। ছাপ নেই। বাইরের দিক থেকে দেখলে শুধু গীর্জ। 
এবং ক্রুশ ছাড় পান্চান্তের আব কোনে কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না । 

কতকটা ভতয়মিশ্রিত অনুভূতি নিযে এর ক!ঠগোড়ায় এসে থামতে হয়। 
এই নগরীর একট প্রধান অংশের সব প্রাচীন কীতি ২বংস হয়ে গেছে--- 
গীর্জাটই টিকে আছে । এই অংশেই একদ। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও 
পর্তৃগীজগণ বসতি স্থাপন কবেছিলো৷ আর এর চতুর্দিকে দক্ষিণে নদী ও 
উত্তরে টঙ্গী পর্স্ত মোগলদের মহানগবী বাংলার রাজধানী বিস্তুত ছিলো । 
এই উত্তর সীম থেকে আজকের ঢাক। পযন্ত চার মাইল বিস্তৃত অঞ্চলটি 
এখন নীরব, জনশূন্য এবং পরিত্যক্ত । কোথায় সেই স্থবেদারদের স্বরময 
প্রাসাদরাজি, ধনাঢা বণিকদেব বাগানবাড়ী ! কোথায় সেই জনবহুল কোলা- 
হলমুখর রাজপথ, ব:জার এবং ফৌজী ছাউনী! একদা জনবহুল এই মহা- 
নগরীর য বিছু প্রাচীন, তার মধ্যে টিকে আছে শুধু আমাদের এই লেডী 
অব রোজার গী। ॥ 
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কি করে এখানে এই গীর্জাটি স্বাপিত হয়েছিলে।, তা কেউ বলতে 
পারে না । মনেহয়, যেসব সিরীয় শ্ীস্টানকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে ভাটোমেনাস বাংলায় দেখেছিলেন, তারা এখনে উপাসনা করতো । 
প্রচ্যে ইউবোপীয় জাতিগুলোর আগমনের যে হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো, 
তাতে পতুগীজগণ পেছনে পড়েনি ॥ তাব ঢাকায় এসে এ উপাসনালয়াটির 
সংস্কার ও পরিবধন সাধন করে তাদের উপাসনার উপযোগী করে তোলে । 
কারণ তখন এ উপাসনালয়টির কোনে। মালিক ছিলে। না | কিন্তু এ- 
কাহিনীর সমর্থনে কোনে। দলিল-দস্তাবিজ পাওয়৷ যায় না। নিমাতাগণ 
তাদের ধর্মানূরাগের এই স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন তৈরি করেই স্তুষ্ট ছিল। তাদের 
নাম-নিশান! বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে-_কিস্ত কীতিটি রয়েছে চির- 
স্মরণীয হযে | স্বদেশে যে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান তাদের জন'গত অধিকার 
বলে পরিগণিত হতো, তা বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তাব। প্রাচ্যে তাদের 
নতুন বাসভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো ॥ এরা ছিলো! একটা অসমসাহসী 
জাতির বংশধর । এই জাতি হেনরী ও ভাস্কোডাগামার মতো অসমসাহসিক 
নাবিকের জন্ম দিয়েছিলো | পর্তু গীজগণ ছিলে। আবিষকারক ও সুদক্ষ 
নাবিকের জাতি । পঞ্চদশ ও ঘোড়শ শতাব্দীতে নষ। জগতের সন্ধান এই 
জাতিই প্রথমে দিয়েছিলো । তাদের ক্ষদ্র দেশটিকে খ্যাতির চূড়াস্ত শিখরে 
উন্লীত করার জন্যে তার! সবদাই উদ্ৃগ্রীব ছিলো । ভারতে এসে তার। 
অচিরেই এর পৃ, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে স্থান করে নিলো এবং কুঠি ও 
গীর্জ। নিষাণ করলো । এইভ'বে তারা ইউরোপের অন্যান্য জাতিকে 
পথ দেখালো । ঢাকায় তার। কোন্‌ সালে প্রথম আগমন করেছিলো, ত৷ 
জানার উপায় নেই । তার যে এখানে বসতি স্ত্রাপন করেছিলো, তার 
দৃশ্যমান সকল চিহ্নুই এখন অবলুপ্ত । শহরের চার মাইল উত্তরে অবস্থিত 
এই গীর্জাটি তাদের এককালীন প্রভাবের একমাত্র নিদশন। 


গীর্জার অভ্যন্তরেও প্রাচীনত্বের বছ নিদর্শন রয়েছে! শীর্জার বেদী 
ও উপবেশন স্থানে অবস্থিত প্রস্তরখণ্ডগুলো। জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। উৎকীণ 
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শিলালিপিগুলো তাদের ধর্মপ্রাণতার স্বাক্ষর বহন করছে। এগুলো 
টিকে আছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের স্মৃতি বহন করছে ॥ 
এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে পাথরের তলায় তার সমাহিত হয়ে আছে । 
আর্মেনীয় ও পততুগীজ ভাষায় উৎকীর্ণ স্মৃতিফলকগুলোর পাঠোদ্ধার সহজ-. 
সাধ্য নয় | মানুষের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গেছে অক্ষরগুলো | এস্বানে প্রাচীনতম | 
যে উতৎ্কীর্ণ লিপি পাওয়। গিয়েছে, তা হচেছ চয় ডেভিয়টিস নামে জনৈক 
ব্যক্তির । ১৭১৪ খ্বীস্টাব্দের ৭ই জুন সে মারা যায় । এটি একটি লম্বা ও 
অপ্রশস্ত শিলাফলক । অর্ধেক আর্মেনীয় ও অর্ধেক পর্তগীজ ভাষায় উৎ্কীণ 
এর লিপি । যে কালে এটি স্বাপিত হয়েছিলো, তখনও মুসলিম স্থবেদারগ্রণ 
ইংরেজদের সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন । 

গীর্জার ছাদে অবিশ্বাম্ত ধারায় ঝম ঝম শব্দে বৃষ্টি পড়ছে । উপবেশন- 
মঞ্চটি অন্ধকার হয়ে আসে । বেদীর ওপর অন্ধকারের পর্দা যেনো ঝ.লে 
আছে । বাইরে থেকে আসছে বৃষ্টির একট। অদ্ভুত গন্ধ । একট। দমক। বাতাস 


দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়ে বাতিগুলোকে 'দোবা দেয়--বেদীর সন্মুখে 
ধূপদানীকে যেমন দোলান হয় । 


অপ্রত্যাশিত ও আকসিাকভাবে ওপর থেকে আসে প্রাথনার আহবান ॥ 
ঝড়ের বুক ভেদ করে ববনিত হয় প্রার্থনা-ঘণ্টার আহ্বান। দে আহ্বানের 
মধ্যে থাকে সতর্ক সঙ্কেত আর আবেদন। গীর্জার পথ বেয়ে ক্রত পদক্ষেপে 
একটি বালিক।) এসে প্রস্তর নিমিত বিরাট দরজার কাছে দড়ায়। তার পা 
দৃ'টে। যেনো আটকে যায় ॥ গীর্জীার মধ্যে একটা অপপ্িচিত লোককে 
দেখে কালে। দুটে। চোখ বিস্ফারিত করে সে দাঁড়িয়ে থাকে ॥। তার সুন্দর 
পাড় দেওয়। সাদা রঙ্ডের ও বৃষ্টিভেজা শাড়িটা তার দেহল্পগ্ন হয়ে আছে। 
বড়ো বড়ো ফৌটায় সেট! থেকে জল ঝারছে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জনয 
মাত্র । বহু শতাব্দী ধরে বংশপরম্পরায় খ্রীস্টধর্ম পালন করে এলেও বংশগত 
প্রবণতা ও অভ্যাস সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি । সে তাড়াতাড়ি মুখে 
ঘোমটা! টানে, আঙুল দিয়ে পবিত্র জল স্পর্শ করে এবং বুকে ক্রুশ চিহ 
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আকে। তারপর নিশব্দে ক্মারী মেরীর বেদীর কাছে চলে যায় । পেছনের 
দিকে সেউকি দেয় না অথব। ঘোমটার ফাক দিয়ে চোরাচাহনিও হানে 
না। পলকের জন্য তার চোখে যে বিদ্যুৎ-আলোক ফুটে উঠেছিলো তা৷ 
দিয়েই সে যেনো অপরিচিত আগন্তককে চিনে ফেলেছিলো । জানু পেতে 
বসে সে ধ্যানে মগ্ন হলো । আর সব কিছু ভুলে গেলে সে। 


অতঃপর ক্রমে একে একে ব। দলবদ্ধ হয়ে উপাসনার জন্যে লোক 
তেজরগওস্ব লেডী অব রোজারী গীর্জা সমবেত হয় । এদের মধ্যে অনেকেই 
এই গীজ।র নির্সাতাদের বংশধব হলেও এবং পবপুরুষতদর নাম ধারণ 
করলেও এখন আর স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে তাদের চেহারার বৈসাদৃশ্য 
খুঁজে বেব করা দূষঘকর | এনদশী শ্রীস্টানদের বংশধরগণ বংশপরম্পবায় 
খ্রীস্টধর্ণ পালন করাব এখন তাদের অতীতের কথা ভুলেই গেছে এবং জানে 
না যে, তাদের পৃবপূরুষের। মুসলমান ছিলে।, ন। হিন্দু ছিলো ॥ একটি 
বিস্ায়কর দৃশ্য বটে! ঠিক এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন হয়েছে | 
জাতির কখা বহু আগেই ভুলে গিয়ে বহুকাল ধরে তার। ক্যাথলিক ধম সূত্রে 
এক্যবদ্ধ রয়েছে । এর। সম্পূর্ণরূপে প্রাচ্য দেশীয় তথা ভারতীয় লোক অথচ 
ধন্মোপাসনায় সম্পূর্ণপে পাশ্চাত্ত্যের অনুসারী ॥ অঙ্গুলি দিয়ে পবিত্র জল 
স্পর্শ, ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কন, জ|নু পেতে বেদীর কাছে বসে নীরবে প্রার্থন। ইত্যাদি 
সবই পাশ্চত্তা দেশীয় ধর্মোপাসনার পদ্ধতি । তাদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তয 
একাত্ম হয়ে মিশে গেছে । 

সাদ। ০পাশাক পরিহিত একজন পুরোহিত জলম্ভ মোমবাতি হাতে নীরবে 
বেদীর সামনে যান । পারিপাশ্বিক অন্ধকার ফুড়ে ছোট ছোট লাল আলোক- 
শিখ। অলে ওঠে । নীল, সাদা ও সোনালী রঙের ওপর আলে। পড়ে একটি 
মনোরম দৃশ্যের ত্ষ্টি করে । উচ্চে স্থাপিত পীলসূজের মে।মবাতির শিখা- 
গুলে। স্বগের দিকে উঠে গেছে বলে মনে হয় ॥ যান ও ধূসর প্রায়ান্ধকারে 
"এগুলে। যেনো। আলে।কসঙ্কেতের মতো৷ অলতে থাকে । সবত্রই পাশ্চ!ত্তযের 
মহান ধমের পরিচিত প্রতীকসমূহ বিদ্যমান। 
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খিটখিটে মেজাজের একট। শিশুর কান্না অকস্]াৎ স্তবধতা ভেঙে খান 
খান হয়ে যায় | মনে হয়, পটপরিবর্তন হলো ॥ দর্শক যেনে প্রাচাদেশে 
ফিবে আসে ॥। একট। দূবস্ত উলঙ্গ শিশুকে বুকে চেপে ধবে এক জননী 
তাকে আদর করছে এবং ফিল ফিস করে তাকে চুপকরতে বলছে । তার 
পাশ খঘেসে একটা বালিক। চলে বায় আর তার বাজুবন্দ ও পাষের মল বেজে 
ওঠে একট। অপরিচিত গানেব স্থুবের মতো । একটা ছোকর। বৃষ্টিতে 
ভেজ। তার গায়ের জামাটি খুলে বারান্দায় ছড়িয়ে দেয় শুকোবার জন্যে । 
নিজে উলঙ্ষ হয়ে দাড়িয়ে থাকেঃ কিন্ত তাতে মোটেই লভ্জা পাঞ় না তার ॥ 
আর একটা, ছে'কব। মেঝেতে শুয়ে আছে ॥। তার দুচোখে হাসি বিচছুরিত 
হয ॥। মায়ের শাড়ির অচল নিয়ে সে খেলা করছে! মা একটি কচি 
শিশুকে কোলে নিয়ে জানু পেতে বসে থাকে । সাদ পোশাক পরিহিত 
অন্যান্য উপাসনাকারীদের চোখ এদিকে নেই । তার। জানু পেতে বসে 
থাঁকে নিশ্চল ও মগ্র হয়ে । 


গীর্জার সাভিস শুরু হয় । পুরোহিতের জলদৃগন্ভীর কণ্ে উচ্চারিত 
বাইবেলের বাণী স্তন্ধতা ভেঙে দেয়। এর চেয়ে পাশ্চান্তে)র প্রতিনিধিত্ব 
আর কি হতে পারে? সমৃদ্ধ লাতিন ভাষায় শব্দগুলে। বাজতে থাকে 
পাশ্চাত্তয দেশগুলে। থেকে বছদূরে অবস্থিত বিস্মৃত খ্রীস্টীয় এই ধর্মমন্দিরে | 
প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য, জাতি, বর্ণ, দেশ নিবিশেষে সবারই জন্যে এই মহান ধর্মের 
একই গীর্জা থাকবে--_এই উক্তি যেনে? যথার্থ ভাবে রূপ লাভ করেছে এখানে ॥ 
একই মিলন-তীর্থে সবাই এসে এক হয়ে গিয়েছে বলে মনে হবে । মানুষ 
অবশ্য এরূপ সম্ভাবনাকে অসন্তব বলে মনে করে এসেছে ॥ মানব জাতিকে 
একই ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ ও মিলন-তীর্ধে সমবেত করার ক্েত্রে যতো! বাধা- 
বিপত্তিই থাক ন] কেনে! ক্ষণিকের জন্যে অন্ততঃ মনে হবে যে, এগুলে! 
অতিক্রম কর! অসম্ভব নয় । এখানে এসে এব্সপ অনুভূতি ও ধারণার স্য্টি 
হবে যে, সকল বৈধম্য বিলীন হয়ে থেছে। 

কতে। কাল খরে এই থ্বীর্ৰাটর উপাসনা-সভা বংশপরস্পরায় মান্ষের 
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চিত্তে সঞ্জীবনী শক্তি দান করে এসেছে--তাদের পথে আলোকবতিকা তুলে 
ধরেছে । যাহোক, উপাধন। প্রায় শেষ হয়ে আসে । প্রধান পুরোহিত ও 
হার সহকারী ধূপাথার আন্দোলিত করতে করতে বেদীর চারদিকে আস্তে 
আস্তে োরেন । প্রাথনার ভঙ্গিতে উপবিষ্ট ভক্তদের নাকে ধূপাদির সুগন্ধ | 
একটা অদ্ভুত নীরবত। নেমে আসে । পাশ্চাত্তযের এই ধঙ্গীয উপাসনার 
সম্পর্নরূপে মগ্রু থাকাকালে অকস্াৎ কাকুর দৃষ্টি সহকারী পুরোহিতের কালো 
খালি পাষের দিকে পতিত হলে সাথে সাথেই আবার একটাব পর একটা 
করে প্রাচ্যের দৃশ্য ভেসে ও'ঠ। পাশ্চাত্যের দৃশ্য অপস্ত হয়ে যাঁয় | 
দাগহীন শ্বেত পোশ!কগুলে। পাশ্চান্তোর পোশাক ॥ এছাড়। পৃবোহিতের 
আর যা কিছু আছে, সবই প্রাচ্দেশীয ॥ ক্ষণেকের জন্য মনে যে বিভ্রান্তি 
এসেছিলে ত৷ শেষ হয়ে "যায় । ভক্তদের মধ্যে আরে। গভীর নিস্তরূত৷ 
নেমে আসে । ঘণ্ট। বেজে ওঠে -_-যেনে৷ একট। রহস্যের অবসান ঘোষণ। 
করে ॥ উপাসনার চূড়াস্ত পষায এস গেছে। ভজর। মাথা! নত করে 
অপেক্ষ। করতে থাকে পবিত্র মুহ্তিটির জন্যে *581001095 5280005, 1০ 
20156051009 92৮9০), সকল পার্থক্য, সকল বৈষম্য আবার বিলীন 
হয়ে যায় 1! শখ্রীফ্টের ভোজের উৎসব সংক্কাস্ত উপাসনা-পবৰব এপ পারি- 
পাশথিকতার মধ্যে মন্ত্রমূদ্ধের মতে! লোকে অবলোকন করে । এর মধ্যে 
' বুয়েছে সেই অতীক্ত্রিয় অনুভূতি | সেই বিশ্বাসের অভিব্যক্তি যে বিশ্বাস 
বহু জাতির প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করেছিলেো৷ এবং যার জন্যে মানুষ 
লড়াই করেছে এবং জীবন দিয়েছে বছবার । এই ধর্ম মবাই ন। মানতে 
পারে কিস্ত তার। এটিকে প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করবেই ॥ পাশ্চাত্তোের ব:ড়। বড়ে। 
গীর্জায় যে উপাসন৷ হয়, এখানেও সেই একই উপাসনা হচ্ছে । মায়ের 
কোলে ক্রন্দনরত সেই শিশুটির কানু! বন্ধ হয়েছে । হাতের বাজবন্দ ও 
পায়ের মলের সেই র্িনিকি ঝিনিকিও থেমে গেছে । নড়াচড়। পযস্ত বন্ধ | 
একট অন্ভুত কষ্টদায়ক নীরবত। বিরাজ কষছে । সেন্ট পিটার গীর্জাপ্রানে 
খণ্টাধবনির সাথে সাথে যে খ্বভীর নীরবতা নেমে আসে সেই অন্তত লগ্টির 
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কথ! মনে পড়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্ের মিলন যদি কোনোদিন সম্ভব হয়, তবে 
খ্বীস্টধর্মকে সকলের সাধারণ ধর্মকপে গ্রহণের মাধ্যমেই তা হতে পারে ॥ 

কিস্ত উপাসনারত ভক্ঞদের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই মনের মধ্যে পলকেই 
এই উক্তির কথ। মন পড়বে * প্রাচ্য প্রাচ্ই থাকবে, পাশ্চাত্ত্য পাশ্চাত্তযই 
থাকবে; এ দূ'টোব কোনোদিন মিলন হবে ন। | পাশ্চান্তের খ্রীস্টান- 
দের মতে! এইভাবে একই প্রাথনা-মন্ত্র পরম ভক্তিভরে এরাও আওড়াচেছ | 
কিন্ত যে ভাষা তাব। মন্ত্র উচ্চারণ করছে, পাশ্চাত্তযের কাছে তা অপরিচিত। 
এ ভাষা মিষ্টি; কিন্তু অদ্ভুত, অবোধ্য | পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে ভাষাই 
যেনে। প্রতিবন্ধক তাব অচলায়তন খাড়া করে রেখেছে । শাড়ি পরিহিতা 
অধঅবগুঠনবতী সমবেত নারীদের সাথে পাশ্চাত্তযবাসিনীদের কোনে। সাদৃশ্য, 
কোনো মিল নেই । আর পুকষের। চিস্তাধারায়, কথাবাতীায় ও জীবনযাত্রায় 
পাশ্চাত্ত্যের পুরুষদের থেকে কয়েক শতাব্দী পেছনে পড়ে আছে । তাৎ- 
ক্ষণিক আনন্দ-বিষাদের বাইরে এর। আর কিছু জানে না ॥। পৃথিবীতে এমন 
কোনে। শক্তি আছে কি, য। তাদের জনে একটি মিলনক্ষেত্র রচন। করে 
দিতে পাবে £ 

অকস্মাৎ বেদীর পাশ দিয়ে আলোর কিরণ এসে পড়ে । বৃষ্টি কখন 
«থেমে গেছে, সেদিকে খেয়ালই ছিলে! না | সাদা, নীল ও সোনালী বণের 
ওপর সূর্যের প্রদীপ্র আলো | 

অবশেষে সভা চঞ্চন হয়ে ও₹ঠ। উপাসন। শেষ হয় । ভক্তেরা আস্তে 
'আন্তে বাইরে আসে | সেই ছেলেটি রোদে শুকোতে দেওয়। জামাটি তুলে 
কীধে ঝুলিয়ে নের। তার চোখ দূ'টেো৷ অপবিচিত দর্শকটিব দিকে 
ব লেখকের দিকে) | মায়ের আচল ধরে সে হাঁটতে থাকে | শ্রীলোকটি 
যতোক্ষণ না এই পবিব্র ধর্ম পীঠের সীমান। অতিক্রম করে ততোক্ষণ পবস্ত 
রেলে দিকে তাকায় না । শ্রীর্জ পার হয়ে সে ঘোষটার কক দিয়ে এক- 
বার চোরাচাহনি হেনেই ক্রুতপদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হয় ॥। কারণ, আবার 
ঝাঁড় শুরু হয়ে গেছে । শীগুখির বৃষ্টি নামবে ॥ 
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সহকারী পুবোহিত তাড়াতাড়ি করে বেদীর ওপরের বাতিগুলো নিবিয়ে 
ফেলে, ফলে ওটি প্রায় অন্ধকার!চ্ছন্ন হয়ে যায় । চারদিকে অস্পপ্টতা ও 
প্রায়ান্ধকার নেমে আসে । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের সেতুবন্ধের যে অদ্ভুত স্বপু 
পেয়ে বসেছি.ত1, তা অন্তহিত হলো । এই শুন্য ও নিঃশব্দ গীর্জাটি এখন 
সদ্যভাঙ। স্বপের মতো মনে হচ্ছে । তথাপি এখান থেকে চলে যাওয়ার 
সময় একবার পেছনের দ্বিকে ফিরে তাকাতে হয় এবং তখন এই বিশ্বব্যাপ্ত 
ধর্মটির মহান প্রতীক-এব গুড় তাত্পষ উপলদ্ধি করা যায় । মনে হয়, সকল 
পরিবটিত অব্স্থায সবযুগে এটি আশাব আলোকদিশারী । এরই ছায়াতলে 
প্রাচ্য ও পাশ্চ ত্ত্য এ? হয়ে মিশে গেছে। 


জেয়োদশ অধ্যায় 
শীতলক্ষ্যা বুকে 

উষার পুব মুহূর্ত 

ওপরে মৃত নীল আকাশে নক্ষব্রপুঞ্জ মিট্‌মিটু করছে। নীচে প্রবহমান? 
বিশালকায় নদীতে তরঙ্গের নতন। নাচের প্রতিটি মুদ্রায় সার) রাত ধরে 
ক্ষীয়মান চাদের রূপালী আলে। প্রতিবিদ্বিত হয়েছে । নদীর উভযষ তীর 
কালেো। পাড়েব মতো দেখায । দই পাড়ের মধ্যবত্তা স্বানটিতে €যনে। 
আলোর চুমকি বপানে। | দূরে- নদীতে ও স্থলভাগে একট। অস্পষ্ট সাদা 
কয়াশার আত্তবণ ঘুমন্ত পৃথিবীতে ঘুমের জামার মতে। লেগে আছে। 

নদীতে যান চলাচল বন্ধ । গুঞ্জরণমুখর বাজার স্তব্ধ, দীবব। চরাচবে 
সবব্যাপ্ত এক মহা নীরবতা-_মহা। শাস্তি । 

বাধাবন্ধনহীন নদী মুক্তির আনন্দে নেচে নেচে হেসে হেসে পালিয়ে 
যাচ্ছে । মায়ের কণ্ঠে মিষ্টি ঘূমপাড়ানী গানের মতো রাত্রিব নৈশব্দকে মুখর 
করে তোলে অফরস্ত অবিশ্রাস্ত কল্লোলসঙ্গীত-_-এই পৃথিবীটাকে তার। যেনো 
ঘুম পাডাচ্ছে। উভয় তীবফ্ষে পরম আদরে কোলে তুলে নিয়ে নদী আরো 
ওপরে উঠে তীরভূমিকে বুকের একান্ত সান্নিধ্যে আনয়নের অন্তহীন প্রচেষ্টায় 
মগ । নদী তার তীর দূ'টোকে পরম আদরে কোলে তুলে নিয়ে আরে 
ওপরে উঠতে চায়-+হ।ত বাড়িয়ে তাদের ধরতে চায় বূকের একান্ত সান্নিধ্যে 
আনার জন্যে। এই অন্তহীন প্রচেষ্টার বিরাম নেই যেনো । মানুষের 
অহমিক। আর দূরাশার কথা ভেবে অনুচচ স্বরে সে খেদ প্রকাশ করে । তার 
নিজের স্থায়ী অস্তিত্বের সাথে অনিত্য মানব জীবনের তুলন৷ করে ও মানুষের 
অযথ। মায়া এবং নিক্ষন চিস্তা-ভাবনার কথা মনে করে সে যেনে। খিলু খিনু 
করে হাসে । সে দেখেছে তারই তীরভুমিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে” 

১৬- 
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কতো মানুষের আগমন আর নির্গমন । এই দৃ'টে। তীরে"-কতো বড়ো 
বড়ে। জনপদ, নগরী ও রাজ্যের উত্থান ও পতন সে দেখেভে--চপলমতী 
এই সংসারের ক্ষণস্থায়ী ভ্রুতসঞ্চারী গৌরব-মহিম। | তার প্রশস্ত বুকর ওপর 
দিয়ে কতো টুপন্যবাহিনী, নৌবহর আর রণপ্পাত সে বয়ে নিয়ে গেছে 
হয় জয়মাল্য পরাতে অথব। পরাজয়ের কলঙ্ক তিলক একে দিতে । অতী- 
তের গহরব থেকে ভৌতিক জ্মৃতির মতে। তাদের কথ। ভেসে ওঠ যেনো ॥ 
কতো জাতি অতীত হয়ে গেছে । কেউ তাদের কথ। মনে কবে না। 
এতো পরিবতন5 এতে। উ্থান-পতনের মধ্যে শুধু টিকে আছে অবাহত হয়ে 
এই মহানদীর এগিয়ে চলা | তরঙ্গের মমরিত সুরের খানিকট। বিজ্ঞপ 
আর খানিকট। সাস্বন) মিশিয়ে সে বলছে---“অনিত্য, অসাব, অলীক---সবই 
মিথ্যাসবই অসার।” 

ধীরে ধীবে ক্ষয়ে-ং . 
পাড়ে নোঙর ভিড্ানো জাহাজগুলোর মাস্তবলেব পশ্চাতে । চ!দ ডুস্ব যাওযায় 
স্বচছ কালো। জলে নক্ষত্রমালার আলে। উচ্ক্লতব হয়ে প্রাচবিষ্বিত হয । 
সমস্ত চরাচরে এক কুদ্ধশু'স নীরবতা বিরাজ করে । আসন দ্িন:ক স্বাগত 
আনাতে চায় না যেনে।। নদীর কৃলু কুলু ধ্বনিও ২স্পছু ও নীরব- 
প্রায় হয়ে আসে । প্রাক-উষার স্বপ্লকাল স্থায়ী বিশ্বচরাচর ব্য.গু দেই অদ্ভুত 
€নশব্দ ॥ 

নদীর উজানে জেটিতে ০নাঙরবদ্ধ স্ীমারগুলোতেই শুধু জীবদনব লক্ষণ 
€দেখা যায় | রাব্রির কালে। পটভূমির ওপর তাদের বিপূল আমব বিদ্যুতের 
আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে দাড়িয়ে থাকে | এখানে রাত দি নর মতোই 
উজ্ভুল। প্রিগ্রিবের ঝনৎকার, ভেতরে ভারি বোঝ।র পতন শব্দ, নাবিক- 
দের ককশ শব্দ-তরজ চঞ্চল নদীর ওপর দিয়ে ভেসে আসে । এই বুমস্ত 
পৃথিবী আর নদী থেকে আলাদা একটা জগতের শব্দ যেনো সেগুলে'র । 

অকস্মাৎ সকলের অজ্ঞাতসারে বায়ু-তরঙ্ে যেনে৷ এবট; অদ্ভুত চাঞ্চ- 
হুল্যর স্ষ্টি হয় | পৃথিবী যেনে। যুবক হয়ে উঠেছে । খোল] চোখে সবই 
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ুমস্তবলে মনে হবে । কিস্ত কান পেতে রাখলে উদার পদধ্বনি শোনা 
যাবে । প্রকৃতি যেনো প্রতীক্ষমান। পৃথিবীতে জীবনের নিঃশ্বাস পরিত্যাগ 
করে রাতকে বিদায় দিলো । এই নিঃশ্বাসের শব্দ অত্যন্ত অস্প& এবং 
রহস্যময়-_-য! কবল স্বপ্পেই বুঝা যায়-_ অন্ভব করা যায় । সেই অনুভবের 
জঅগৎ--যার লন্ধ'ন ম!নষ জানে না, সেখানেই এর আবেদন । 

আসনু উষার প্রথম রহস্যময়ত। কেটে যায় । অদৃশ্য, দুর্জেয় রহস্যময় 
বস্তর স্থলে দৃশ্যমান জ্ঞানগ্রাহ্য বস্তর জগৎ নেমে আসে । শীতল মৃদ্‌্মন্দবাতাস 
প্রবাহিত হয় | প্রতিটি গাছের প্রতিটি পত্র-পল্লৰ উধার আবিতাবে আনন্দে 
নৃত্য করে, গান জুড়ে দেয় । দীধকায় বাশগুলে। মনোহর ভঙ্গিতে আন্দে'লিত 
হয়ে নদীর জলপ্রান্তে চুম্বন দেয়। বৃক্ষশাখ! থেকে সদা ঘুমভ'ঙ। পাখীর 
উচচস্বরে দিনের আবাহনী সঙ্গীত জুড়ে দেয় আর শিশিরসিজ্জ পালক গুলে! 
ঘন ঘন সঞ্চালন করে । নিষিদ্ধ নৈশ আমোদে মত্ত কোনো মাতাল 
প্রভাতে যেভাবে মাথ। হেট করে বাড়ী ফিরে, একদল দরড়কাকও তেমনি 
জলের কিনার ঘেঁষে যেনো মাথা হেট করে অপর পাড়ের বৃক্ষশাখায় 
অবস্থিত কৃলায় ফিরে যাচ্ছে । 

একটি স্টীমারে সাইরেন ধ্বনি হুশিয়ারি আওয়াজের মতে। স্তব্ৃতা ভেঙে 
দেয়। দৈত্যের মতো গর্জন, আতনাদ ও চীৎকার করে আস্তে নড়ে ওঠে এটি 
আর শিকলগুলে। থর থর করে কেঁপে ওঠে । সা্চলাইটের চোখ-ঝলসানে। 
অ'লে। পিঘকার করে পথ দেখিয়ে দেয় । তার সাদা আলোর প্রাবনে নদীর 
আলে। নৃত্যপার। জল, পাশ্রবতীঁ জাহাজগুলে। এবং উভয় তীর যেনে। স্বাতি 
হয়ে ওঠে । রাতকে সে পরোয়৷ করে না । অন্ধকারে দিনের আলো ফুটিয়ে 
তোলে । দিনের থেকে অধিকতর সহৃদয় । সকল বস্তকে পর্জিস্ফট ও 
অদ্ভুত আকর্ষণীয় করে তোলে সে। এমনকি টিনের ছইবিশিষ্ট যে-সব €নীক। 
দিনের বেলায় কৎসিৎ দেখাতে), এই অন্তত অংলেকসম্পাতে সেগুলো স্ুস্মর 
এবং রূপোর মতে উজ্জ্বল দেখাচেছ | ক্রমে ক্রমে বিশাল বপু স্টীমারটি সাঝ- 
নদী ধরে সোজ। চলে যায় । 
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পুব দিক থেকে মৃত, বিবণ, ধূসর আলো হামাগুড়ি দিয়ে আসে আর 
নদীর উজানে নোঙর-বাধা জাহাজগুলোর মাস্তুল সুস্পই হয়ে ওঠে । উষার 
এই আধা-আলে। আধা-অন্ধকারে জাহাজের বিরাট খোলগুলে৷ কালো ভূতের 
মতো দেখায়। স্টীমারগুলোর চোখ-রধাধানেো আলে! অকসাৎ নিবে যায়। 
আগুনের চোখগুলে। যেনে মঞ্জবলে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো । সমগ্র 
পৃথিবী ধূসর বর্ণ ধারণ করে । ধূসর বর্ণের ওপর এক ঝলক গোলাপী 
রক্তিমাভ। । যেখানে আকাশ আর নর্দী এক হয়ে গেছে, সেখানকার ঝলস্ত 


সাদা কৃষাসা গলে যেতে থাকে । স্যের আসন আবিরীবে তারাগুলোর 
চোখ ঘুমে মিট মিট করে | ওরা একে একে বিদায় নেয় । 


অক্স্]াৎ পৃথিবী জেগে উঠেছে । সারারাত ধরে তেসব নৌক। তীরে 
বাঁধা ছিলে, সেগুলোর যাত্রা শুরু হয়। কাপড়ে গা জড়িয়ে ধীবরগণ 
সারাদিনের মাছ শিকাবের জন্যে তাদের জাল ঠিক করে নেয় । সক!লের 
ঝিরঝিরে বাতাসে বাদামী রঙের পাল তোঁনা একটি ডিক্ষি তরতর করে 
এগিয়ে চলে। একটি ভারি পরানে। ধরনের জাহাজ থেকে বিলাতি লবণ 
খালাস করে জেটিসংলগ্র গুদামে তোলা হচ্ছে । নিস্তব্ধ জনহীন নদীতীরে 
আবার কমব্যস্ত জনতার ভিড় ওরু হয়। সূষ ওঠে যে;না ঘুম থেকে 
জেগে-ওঠ। দানবের মতো | বপালী নদী নয়া পোশাক পরিধান করে। 
প্রভাতের বর্ণবৈচিত্র্য প্রতিবিষবিত হয় নদীর বুকে । সীমাহীন সমুদ্রের 
তরঙ্গ-ভঙ্গের মতো লাল, কমলা, ০সানালী, বেগুন, হলুদ ইত্যাদি বর্ণের এক 
একট! ঢেউ ভেঙে পড়ছে । উধাব মহিমা আর রাতের রহস্যময়তা মিলিত 
হয়ে মিশে যায় দিনের মধ্যে | নদী বয়ে যায় দূনিবার, নিরবধি, নিরস্তর | 
দিনের কাঁজ শুর হযে গেছে । মওস্সমের মাঝামাঝি কাল এটি । এই অঞ্চলে 
ব্যবসায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ | নদীর দু”পাড়ে লাল ইটের 
গাথুনি আর টিনের ছাদ দেওয়। বিরাট বির1ট গুদাম । এগুলোর পেছন দিকে 
বিরাট বিরাট চিনি! ক্রেন দিয়ে মাল উঠানো-নামানে। হচ্ছে । একটি 
বাণিজাকেন্দ্রের কর্মকে।লাহল ও কর্মব্যস্ততার সবগুলো লক্ষণই এখানে 
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আছে। নর্দী থেকে দেখ! যায় পাথরের তৈরী মজবৃত বাংলোগুলো | বাংলে। 
থেকে নদীর কিনার পর্যস্ত স্রশোভিত বৃক্ষসারি । পরিপাটি করে ধাজানে। 
সবুজ সম্পদে ভর] লন অথব। জ্সুন্দর বাগান প্রতিটি বাংলোর €ৌন্দব বর্ধন 
করছে । নদীর পাড় ঘেঁষে বাধ। নানা ধরনের নান আকারের পাটভতি 
অজস্ব নৌকা । 

নদীতে বিভিণ্নর জলযানের ভিড় জমে যায়। ক্ষুদ্র জেলে ডিঙ্গিগুলে। 
নদীর পানি ছুঁই-ছুই করে তরতর বেগে ছুটে চলে । এসব নৌকার 
সম্মুখ ও পমশ্চাদভাগ বেশ উচু । গোলাকার ছদবিশিষ্ট ডিঙ্ষিগুলোতে 
একটিমাত্র দাড় এমন দক্ষতার সাথে জুড়ে দেওয়া হয় যে, ওট। দীঁড় ও হাল 
দু'্টির কাজই করে । একটা শক্তিশলী স্টামার যেনো মনের আনন্দে মাঝ- 
নদীতে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে লোহার ছাদবিশিষ্ট বিরাট বিরাট ফাযাট টেনে 
নিয়ে যাওয়ার জন্যে । পাটের নৌকাগুলো নদীর উজানে ভেসে যায়। 
মালারা এই সব নৌকার ওপর দডিয়ে দাড় টানে । 

এ এক মনোমুগ্ধকর দূশয 1 জ্টীমার নোঙব তুলে যাত্রা! করে যানবহুল 
নদীপথ ধবে আর প্রতিমুহ্ত্তেই নতুন আকষণীয় বস্ত চোখে পড়ে । উদয় 
মুহৃতে যখন সমস্ত পুথিবী আলোকস্নাত হয়ে ওঠে, তখনই প্রভাতের গৌরব 
ও মহিমার অভিব্যক্তি ঘটে । দিনের সূচনা-মুহৃতে পুথিবী ও নদীতে নব- 
জীবনের স্পন্দন লাগে । সুন্দর ও ক্ষুদ্র স্টীমারগুলে। যেনে €নেচে নেচে 
ভ্রতবেগে ধাবিত হচ্ছে ॥ এগুলোর গতির আঘাতে পেছনের ফেনিল জল- 
রাশিতে দীঘ ঢেউয়ের স্থষ্টি হচেছ । নদীর উভয় পাশে পড়ে রয়েছে 
এতিহাসিক ভূমি । বন্দরের কলকোলাহল আর কমচাঞ্চল্যের মধ্যে ইতিহাস 
তলিয়ে গেছে । কিন্ত শীতলক্ষযার ভাটিতে যেখানে বড়ে৷ বড়ে। নদীগুলো 
একবত্রে মিলিত হয়েছে তার চার পাশ ধিরে অতীতের বহু স্মৃতি 
আজে বেঁচে আছে । আরো নীচের দিকে যেঘন।, গঙ্গ, খর্পৃত্র, ধলেখরী 
ও ইছামতীর সঙ্গনস্থলের কাছাকাছি অঞ্চলই হচ্ছে পূব বাংলার সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক স্বান। বহুকাল ধরে এখানে কতে৷ জোয়ার এসেছে” 
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কতে। ভাট। পড়েছে । এর দেখেছে অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য । বায়ের দিকে 
যে অঞ্চলটি চোখে পড়ি সেখানেই অবস্থিত ছিলে। প্রাচীন বিক্রমপুর রাজ্য ॥ 
রাজধানী রামপালের ধ্বংসাবশেষ আর বিখ্যাত রাজ বল্লাল সেনের স্মৃতি 
বুকে নিয়ে পড়ে রয়েছে এই অঞ্চলটি । পশ্চাতে সামান্য দক্ষিণে ছিলো 
সোনারগাও রাজ্য | বছ শতাব্দী ধরে সমগ্র পূব বাংলার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলে। 
এই স্বানে। আজ এটি শান্ত সমাহিত গ্রাম!ঞুলে পরিণত । কিন্ত এখানক'র 
বিখ্যাত দৃর্গসমৃহ ও প্রাসাদশ্রেণী জীণ দশায় অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে । 
অপত্যয়মান স্মৃতির মতো এগুহলাও ক্রমবিলুপ্তির পথে ॥ ইছামতীর ভাটিতে 
অবস্থিত ফিরিক্ষিবাজ'র সে আমলের পতৃগ্রীজ বোশ্বেটেদের দুঃসাহসিক 
কাষকলাপের স্মৃতি বহন করছে । সে যুগে এইসব নদীতে জলদস্যুদের 
উপদ্রবের অস্ত ছিলো না । পত্‌গীজ বোম্বেটেদের কাছ থেকে মগের! 
নৌবিদ্যা ভালোভাবে আয়ত করে ॥। তারা মোগল শক্তিকে অগ্রাহ্য করে 
নদীতীরবতা জনপদগুলোতে অত্যাচার, লু£ন, হত্য। ও অগ্নিকাণ্ডের ছ্বার। 
এমন বিভীঘিকার সৃষ্টি করেছিলো যেগ্রামকে গ্রাম শাশানে পরিণত হয় | 
তাদের উৎসাদনের জন্য ঈপা খা এবং মীর জুমল। নদীর উভয় তীরে 
কতকগুলে! দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন । কলাগাছিয়া, লোনাকৃণা, ন্রিবেণী ও 
হাজীগঞ্জে এই দূগগুলো অবস্থিত ছিলে। । তাদের শায়েস্ত করার জনে 
সম্মাট আকবরের রাজপুত মেনাপতি মানসিংহ এই হাজীগঞ্জ থেকেই সসৈনেঢ 
ঘাত্র। করেছিলেন । বলবৃপ্ত মোগল সেনাবাহিনীর দেদিনের সেই যাত্র। 
লক্ষ হৃট্টচিত্তেই অবলোকন করেছিলে! । নদীর উভয় পাশে এক মাইল 
স্বান আড়ে তাদের নৌবহর বিস্তুত ছিলে। | চল্লিশটি দড়বিশিষ্ট এক একটি 
বিরাট জাহাজ । বহু পাল আর অসংখ্য রশি সংযুজ্জ বিরাট আকারের 
এইসব জাহাজ সন্ুখ সমরে মথদের মোকাবেল! করার উপযোগী ছিলো না ॥ 
কিন্ত দৃঢ়তা ও শক্তির জন্যে অবশেষে মোগল বাহিনীরই জয় হয়েছিলে। ॥ 
তবংসম্ুপে পরিণত সোনাকৃও! দূগ্ঘটি সোনারগাওয়ের অন্যতম প্রধান আফথ।ন 
নায়ক ঈসা খা ও ত!র বীরাঙ্গনা সহধমিণী সোনাবিবির স্মৃতিতে মণ্ডিত "হয়ে 
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আছে । ঈসা3খাঁর চিরশক্র চাঁদপুরের হিন্দু রাজার বালবিধবা রূপবতী কন্য। 
সোনাকে তিনি চাঁদপুর থেকে নদীপথে সোজ। এখানে এনেছিলেন ॥। পর- 
বতা কালে আবার এক স্বানেই বিধবাবস্বায় তিনি পরলোকগত পতি ঈস। 
খাঁর দুগ রক্ষার জন্যে অমিতবিক্রমে লড়াই করেছিলেন। তীর আপনার 
জনেরাই আক্রমণ করেছিলো এই দুর্গ । তারাই হয়ে দাড়িয়েছিলো তর 
প্রাণঘাতী শত্র | শক্রদের হাতে রাজধানী সমর্পণ করার চেয়ে বরং তিনি 
এটিকে তার চিতাকণ্ডে পরিণত করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন । 


আর একটু উজানে নারায়ণগঞ্জ বা হাতে রেখে এগিয়ে গেলে দেখা 
যাবে একটা বিরাট ফটকের মধ্যে রস্‌লের পদচিহ্ৃবাহী বদম রস্ল ॥ 
বিপরীত দিকে ৫খানে হাজীগঞ্জ দূর্গ অবস্থিত ছিলো, সেখানে বাংলার সব- 
শ্ষ্ঠ জবেদার নওযাব শায়েস্তা ধার নিমিত একটি মদজিদ এবং ত'র কন্যা 
মরিয়ম বিবির সমাধি-সৌধ । শায়েস্ত। খা বজরায় অবস্থান কালে এখনে 
তর কন্যার মৃত্যু হয়েছিলো । এর উজানে অবস্থিত বিরাট পাটের গদাম । 
জেটি এবং কর্ম কোলাহল মুখরিত বন্দর ছেড়ে আরো। উজানে গেলে শান্ত 
নীরব পললীরাজ্য | 

আরে? এগুলতে থাকুন, দেখবেন কালের গতির সাথে সাথে বিশেষ 
কোনে। পবিবর্তন হয়নি । সেযুগে পর্তৃগীজ বোনম্বেটের দল নতুন দুঃসাহসিক 
অভিযানের আন্বেষণে বহির্পত হয়ে এসব স্থানে য। দেখতে পেয়েছিলে? 
অথব৷ সুবেদার কন্য। মরিয়ম বিবি তীর মহামূল্যবান রেশমী মুখাচছাদনের 
ভিতর দিয়ে এগুলোকে যেমন স্রন্দর দেখেছিলেন তা আজে৷। তাই আছে। 
পরিবর্তনের মধ্যে শুধু দিগন্ত বিস্তারী পাটক্ষেত | শান্ত হাস্যোৎফুল শীত- 
লক্ষ্য। পূব বাংলার সুন্দরতম নদী । এখান থেকে সে সোজ। উত্তর-দক্ষিণে 
প্রবাহিত । সকালের স্যকরম্পশে রজত-তরঙ্গের খেলা । এর প্রবল 
স্রোতে প্রচুর জল প্রবাহিত হয় । বালকর] যেমন স্কুলের সীমা ডিডিয়ে 
পালাতে চায় এও তেমনি দু'কুল ভেঙে ফেলার চেষ্টায় রত। তীরবতাঁ বৃক্ষ 
এবং আনত বৃক্ষশাখাগুলোকে সে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুয়ে ছুয়ে বায়। সাইলের 
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পর মাইল ব্যাপী জঙ্গলের রাজ্য বিস্তৃত । এসব জঙ্গল যখন প্রথম জন্ম 
নাত করে নদীর সঙ্গীত শোনার জন্যে মাথ। নত করেছিলো, তখন থেকে 
এদের গায়ে কেউ আচড় লাগায়নি । বট, নিম, পিপুল, পলাশ, আম এবং 
তেতুল গ!ছ থরে থরে সাজানো-_এততা ঘন যে মনে হবে যেনেো। সবুজের 
প্রাচীর | মাঝে মাঝে কলাগাছের ঝাড় । সবুজ পত্র সমন্বিত কলাগাছে 
রক্ত অথবা বেগুনী রঙেব মোচাগুলো যেনো একটি অদ্ভুত বর্ণ-বৈচিত্রয 
প্রকাশ করে । ক্ষীণকায় বাশগুলে। মৃদমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হয় । সাদা 
পালগুলে। বাতাসে স্ফীতকায় । বাদামী রঙের পালগুলো অপরূপ দৃশ্যের 
অবতারণ। করে আর নীল পালগুলো আকাশের নীলকেও হার মানায় । 

বীর বিক্রমে অগ্রসরমান ক্ষুদ্র স্টামারটির নাড়ির প্রতিটি স্পন্দনে নতুন 
নতুন দৃশ্য উকি দিয়ে যায় । একট ক্ষুদ্র খাড়ির ওপরে স্ুউচচ একটি 
কাঠের পুল হয়তো। কখনে। উকি দিয়ে গেলো | মাথায় কলস নিষে অদ্ভুত 
ভঙ্গীতে একদল স্ত্রীলোক পুলটি পার হচ্ছে । নদীতীরে কতকগুলে। ছাগল 
পরম সন্তে'ষতরে সবুজ ঘাস খেয়ে য'চেছে । তামাটে রঙের গ্রাম্য ছেলের 
ছাগলের সাথে খেলা করছে । একদল মোষ জলাভূমিতে কাদায় গড়াগড়ি 
খাচেছ । কতকগুলো পাখি তাদের চারদিকে ঘুর ঘুব করছে কীটপতঙ্গ 
শিকারের আশায় ॥ মাদূরের বেড়া দেওয়া ও ভালোভাবে ছাউনি করা কতক- 
গুলে৷ গৃহ গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে এবং গৃহস্বদের স্বাচ্ছন্দ্য ও 
স্বচ্ছলতার কথ ঘেোষণ। করছে । কারণ এগুলো অত্যন্ত উবর জমি। 
এখানে উতপন্ব পাটে অনেকের অবস্থ। ফিরে গেছে । পশ্চিম বাংলার 
তুলনায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবততা অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন ধারণের 
ব্যয় অধিকতর হলেও এখানকার মজুরী এবং স্বাচছন্দ্যও বেশি । তালুকদার, 


ছোটখাটে। জমিদার ও ব্যবসায়িকগণ পরিপাটি করে সাজানে। গৃহে পরম 
আরাচম নিদ্রান্তুথ ভোগ করে । 
হয়তে। কোনে এক বিরাট বটগ!ছের নীচে পঞ্চায়েৎ বসেছে । গ্রাম্য 


বিচার সালিশ চলছে বিরোধমান দুই দলের মধ্যে। কার ঘোষ কার অন্যায় 
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অথব! নিজেদের সম্পদায়ের মধ্যে কে অপকম করেছে তা নিয়ে তদস্ত হচেছ । 
হয়তো! ব। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে দূ'ভায়ের মধ্যে বিবাদ লেগে 
গেছে । আদালত বহুদূরে এবং মামলার খরচও অনেক । কাজেই তার। 
বৃদ্ধিমানের মতো! পঞ্চায়েতে এসেই বিবাদটি মিটি-য় ফেলতে চায় | পঞ্চা- 
য়েতের সভাপতি ন্যায়বান এবং নিরপেক্ষ | তিনি তাদেবই মধ্যেকাব্র 
একজন প্রবীণ ও সম্মনী ব্যক্তি । বিবদমান ব্যক্তিদের তিনি তাদেব শৈশব- 
ক!ল থেকেই দেখে আসছেন । তাদের বাবাকেও তিনি জানতেন। তাদের 
উত্তরাধিকার বিধি ও রীতিও তিনি ভ'লে(ভাবেই জানেন । ন্ুতরাং এরূপ 
একজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য আর কে তাদের মামল। সুষ্ঠুভাবে মিটিয়ে দিতে 
পাবে £ তিনি যথ'থ ন্যাযবিচাবই করবেন । সংশিষ্ট ব্যক্তিরা তাব রায় 
মেনে নিতে সন্ত হযেছে । এও হতে পারে যে, প্রতিবেশীদের মধ্যে 
সীমানা নিযে অথবা! জলকরের স্বত্ব নিয়ে বিরোধেব স্ষ্টিহযেছে। অথব। 
কোনে। ব্যক্তির জমি থেকে কেউ জোর করে পাট কেটে নিয়ে গেছে বলে 
কোর্টে মামল। দায়ের করা হয়েছে । কোর্ট হযতে। প্রেসিডেন্টকে সরেজমিনে 
তা তদস্ত করার ভার দিযেছেন। রেসিডেণ্ট ঘটনাম্লে উপন্থিত হযে গ্রাম- 
বাসীদের ভাকবেন। তার। বিষযটি আদ্যস্ত জানে । সেখানে সত্যকে 
গোপন করার সম্ভাবন। খুবই কম । পঞ্চায়েতে এরূপ হাজার হাজার ব্যাপার 
অ৷সে | সবব্যাপাব়েরই নিষ্পত্তি করতে হয। এমন কোনে! বিষয় নেই 
যা পঞ্চায়েতে নিশত্তি হতে পারে না। গাছের ছায়ার তলে গ্রামের 
মুরুববীর। একত্র বসে সকল বিষয়ের সালিশ করে । একটি স্টীমার বৈঠকের 
ধার ঘেষে যখন চলে যায তখন প্রেসিডেণ্ট দাড়িয়ে উঠে দরবারি কায়দায় 
ধাবমান স্টীমারটির দিকে অভিবাদন জানান । একজন সন্ঘ/নিত মুসলমান 
ত'র পরণে শুভ্র পোশাক অংর মুখে দীধ-শৃশু- সম্থষঘ আর পসৌম্যতার 
প্রতিমূতি যেনো । 

আরে। দূরে নদীর কাছেই নঞ্জরে পড়বে মুরাপাড়ার ধনাঢা জমিদারের 
হালফ্যাশানের বাড়ি । দালানগুলোতে লাল ও সাদ রঙের কাজ । জমিদারের 


২৫০ প্রাচ্যের রহস্য-নগরী 


প্রাসাদ থেকে প্রশস্ত সোপান জলের কিনার পধস্ত নেমে গেছে । নদী 
তথ প্রকৃতির সনাতন শৌন্দর্ষের পাশে এই আধুনিক গৃহটি যেনো জোর 
করে চাপিয়ে দেওয়। হয়েছে । এর পেছনে দেখা যাবে কতকগুলো মসজিদ 
ও প্রাসাদের *্বংসস্তূপ | এক কালে এখানে শায়েস্ত। খার বংশধরগণ বাস 
করতেন । এই পরিবারের গৌরবের দিন শেষ হয়ে গেলেও এর দুদিন 
নেমে আসতে তখনও অনেক দেরি ছিলো । প্রাসাদ ও মসজিদগুলোর 
প্রায়বিধ্বস্ত দেওয়ালে শেওল। জমে গেছে ॥ অতীতের এই চিতাভস্মের পাশে 
দণ্ডায়মান আধুনিক জমিদার বাড়ীটি বৈসাদূশ্যের এক চরম দৃষ্টাস্ত | বিপরীত 
দিকে দরমার বেড়! আর টিনের চাল দেওয়। বুটিশ রাজসরকারের অখ্যাত 
ফাঁড়ি রূপগঞ্জ থান। গ্রাছের ফাক দিয়ে উকি দিচ্ছে | থানার সন্নুখে খোল। 
জায়গাটিতে সারি সারি বসে গেছে নীল কোট আর সাদ।-নীল পাণড়ি-পর। 
চৌকিদারগণ । তিন মাসের বেতন এক সাথে পাবে এই প্রত্যাশায় খুশি 
মনে তার অপেক্ষা! করছে । খাকি কোট আর লাল পাগড়ি পর] দফাদারগণ 
চৌকিদার ব্যহের ভিতর ঘোরাফের। করছে ।! শক্তিশালী বৃটিশ শাসন- 
ব্যবস্থার এরাই প্রথম থাপ | চৌকিদারগণই আমাদের ভারতীয় শাসন- 
ব্যবস্থার মূল ভিত্তি । এই চৌকিদাবদের মধ্যেই প্রতিটি গ্রামে বৃটিশ 
আইনের সাবক্ষণিক মহিমা ও মাহাগ্র্য প্রতিফলিত হয় ॥ 


অকস্][াৎ নদীটা একট। মোচড় দিয়ে বাক নিয়েছে । লাল খাড়। পাড়টি 
যেনে। কোনে। প্রাচীন দুর্গের ধবংসাবশেষের মতে। মনে হয় । যেনে। তৃণ- 
গল্-পব্র-পন্লরবের মুকুট পরে দাড়িয়ে আছে । চির পরিবর্তনশীল নাটকের 
আবার পট পরিবর্তন হয়। জ্যোতিময় সৃযঃ সেই জলস্ত মহাগোলক, কখন 
বুকে হেঁটে মাথার ওপর উঠে গেছে। টৈত্যের মতে! গুবাক আর তাল- 
তমাল ঘৃক্ষব্নাজি নীলকান্তমণি সদৃশ নীল আকাশের গায়ে মনোহর ভঙ্গীতে 
উঠে গেছে । কিছু দূর পধস্ত তীরভূমি বেশ উচু ॥ তীরের শৃঙ্খল ভেঙে 
নদী নিজ্জেকে বিস্তার করতে চায় দূ'পাশে অবস্থিত শস্যক্ষেতকে বুকে 
টেনে নিতে চায় । বাকের চারদিকে মিঠে হাওয়া | ব্যাপারীদের পাটবোঝাই 


প্রাচ্যের রহস্য নগরী ২৫১ 


ভারি বিরাট একট নৌক। মন্থর গতিতে চলেছে । নৌকার ছাদের 
ওপর যার! দাড় টানছিলে। হাওয়। উঠার সাথে সাথেই তাদের কাজ বন্ধ হয়ে 
যায় । দীঁড় সরিয়ে রেখে তারা হৈ চৈও চীৎকার শুর করে এবং সেই 
বিরাট পালগুলে। তুলতে আরম্ত করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে--যেনে। শক্রসেন'দের 
এক্ষণি দেখতে পেয়ে তার যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত কবে নিচেছে। পালগুলো 
পতৃ পতৃকরে হেলেদূলে ওপরে ওঠে । বাযুস্ফীত পালের টানে নৌকাটি 
হঠাৎ্খ যেনে। ঘুম থেকে জেগে উঠে লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হতে থাকে । 
নদীতে অবস্থিত প্রতিটি নৌকাই এই দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করে । পালে হাওয়? 
লাগে আর তারা যে:না নব্জীবনের স্পন্দন অনুভব করে । শিল্পীর তুলির এ, 
যেনো শেষ আঁচড় । সাদ।, বাদামী, ছেঁড়া, সেলাই কর1--বিচিত্র ধরনের 
পালের সমাবেশ ॥ যে সব ভারি পাটবোঝই নৌক। অনুক্ল বায়ুর অভাবে 
নদীর পাড় বরাবর অতিকষ্টে কোনে) রকমে অগ্রসর হচিছলে। পালযৃক্ত হওয়ায় 
সেগুলে। এখন হালক। হয়ে গেছে । আরে হাওয়া এবং গতিলাভের জনে 
এগুলে। এখন মাঝনদী দিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে চলেছে । ছোট 
ছোট ভিক্ষি ও জলকর নোৌকাগুলে! পালের হাওয়ার আকস্িক টানে এক- 
দিকে হেলে পড়েছে 1! হাস্যোচছল জলের ওপর দিয়ে এগুলে৷ নেচে ৫নেচে 
এগিষে যাচ্ছে--কতকগুলো! বিরাটাকার সাদ] পাখি যেনে। পাখ। বিস্তার 
করে উড়ে চলেছে । জীবনানন্দে নদী ছুটে চলেছে । শার কলকণ্ঠে 
যেনো। অস্ফুট খেদ-হায় রে ব্তম'ন, হাব রে জীবন আব কর্তব্যের 
মৃহ্র্তগুলি ! হাতি থেকে পিছলে যাচ্ছে 'এর। প্রতিনিয়ত ॥। সবই অনিত্য, 
সবই মিথ্যা | ” 

আরো এগিয়ে গেলে নদী থেকে স্পঞ্টভাবে দেখ থাবে ডেকা নাষক 
হাট | বিভিনু অঞ্চলের লোক এখানে এসে ধিকিকিনি করে থাকে । আজ 
হাটবার | চালাঘরের দোকানগুলোতে বিভিন্ন পণা সাজানে। রয়েছে । 
দরকষাকষির শব্র নদীতে ভেসে আসছে । এখানকার লোকেরা পুরাদস্তর 
দরকষাঁকধি করে অনেক ভেবে-চিন্তে গঁটের পয়সা খরচ করবে । বেলঃ 
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যতই বাড়ক ক্রেত। শু বিক্রেতার মধ্যে অনেক বাক্যবিনিময় হবেই ॥ দৃপুর 
হয়ে এলে। ॥ স্য পূর্ণ তেজে নদীতে শরাধাত করছে আর বিচছুরিত হচেছ 
আলোকচছট। । সারাদিনের তীব্র ্ররমে বাতাস অবসনু হয়ে যেনো মৃত্যুর 
কোলে ঢলে পড়ে । দীঘকায় স্ুপারী গাছগ্লে। শক্ত সোজ। হয়ে দীড়িয়ে 
থাকে । তাদের আন্দোলিত করার মতেো। সামান্যতম বাতাসও বইছে না । 
নৌকার পালগুলে স্থিব হযে ঝুলতে থাকে । একে একে এগুলো নীচে 
লামানো। হয় । বড়ে। বড়ো নৌকাগুনলে। তীরে ভিডানে। হয়। পাল 
খাটানোর জন্যে যতোক্ষণ না বাতাস উঠেছে অথব৷ দাড় টানার জন্যে যতোক্ষণ 
না রোদ পড়ে গেছে ততোক্ষণ পর্যস্ত এগুলো তীরে বাধা থাকবে । পাথরে 
খোদাই করা মূতির মতো গাছগুলো স্থিব হয়ে আছে। একটি পাতাও নড় ছনা। 
এমন কি ধানগাছেব পাতাগুলো স্থিব হয়ে দাড়িয়ে আছে। গ্ররুগুলো গোবালে 
ঠায় অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । শুধু লেজগুলোই যেনে জীবস্ত। মাছি তাড়া- 
নোর জন্যে ঘন ঘন এগুলে। সঞ্চালিত হচ্ছে । কিছুক্ষণের জন্যে জীবন ঘুমিয়ে 
পড়ে । শুধু নদীই সন্মখপ।নে এগিয়ে চলছে নিরবধি, নিরন্তর-_-দিনের 
প্রথখরত। অথবা রাত্রিব নৈশব্দের মধ্যে সমান গতিতে এবং অবিরল ধারায় । 


কালীগঞ্জের পরেই নদীট। সবচেয়ে চওড়া | চারিধারের সারি সারি 
পাট গুদাম, মালবাহী নৌক। ইত্যাদি সব কিছুই ঘুমিয়ে পড়েছে । আরে। 
দূরে তীরভুমি নীচু । এখানে নদী তীরের শৃঙ্খল ভেঙে নিজেকে বিস্তার 
করে দিয়েছে-গ্রস করে নিয়েছে দূ'পাশের মাঠি। গাছ আর ক্ষেত ন। 
থকলে বুঝাই যেতো! না৷ কোথায় নদী শেষ হয়েছে, কোথায় এর তার শুক 
হয়েছে । মনে হবে একঝাড় বাশ এবং সুপারীর গাছ নদীতেই দাড়িয়ে 
আছে । ডুবে যাওয়। পাটের মাথাগুলে। দেখে মনে হবে যেনে। এগুলো? 
বন্যায় ভেসে এ.স-ছ 1 নিমজ্জিত ক্ষেতের ধানগাছ থেকে উদ্দগিত নতুন 
চার। পানির ওপরে মাথা তোলার চেষ্ট। করছে । 

এই নদীর সবচেয়ে গুরুত্বপূণ ও আকষণীয় পণ্য হচ্ছে পাট । তীর- 
বাসীদের পক্ষেও তাই । এখানকার নীচু প্লাবিত জমিগুলোতে পূর্ণ ভাবে পাট 
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আবাদ কর। হয়েছে । মাঠের পর মাঠ জড়ে শুধু পাট আর পাট। এগুলো 
দশফুট পযন্ত ল্ঘ। হয় ॥ তীব্র গরমের জন্য সামান্য ক্ষণের যে বিশ্রামের 
সময় এসেছিলো, তা শেষ হয়ে যায় । আবার জীবনের জোয়ার আসে । 
মজরগণ হাটু পানিতে নেমে পাট কাটে আর আটি বাধে । আটিগুলে। 
পাশাপাশি বেঁধে অল্প পানিতে ডুবিয়ে রাখ হয় । কয়েকদিন ধরে সেখানে 
এগুলো পচানে হয় । বয়স্ক লোক এবং “বালকেরা বুক পানিতে নেমে 
বাশ প.তে এগুলে। আটকে রাখে, যাততত করে স্রোতে ভেসে ন। যায়। 
মাথালি মাথায় দিয়ে রোদবৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে 
এর] কাজ করছে । কোমরে জড়ানো একট। বস্ত্রখণ্ড ছাড়া তাদের গায়ে 
আর কোনো কাপড় নেই । | 

একটু দূরে পচানে! পাটগুলে। পিটিয়ে ধোওয়। হচেছে। কাঠি থেকে 
লম্ব। সাদা আাশগুলে। ছাড়িয়ে নিয়ে এগুলে। পানিতে ধোলাই করার পর 


বাশের ওপর ঝ.লিয়ে দেওয়। হবে শুকানোর জন্যে । নদীর পাড় বরাবর 
সবব্রই দলে দলে লোক এই করছে। 


পশ্চিম আকাশে সকলের অজ্ঞাতসারে কখন একটা হালক। মেঘ এসে 
জমেছে | স্বের মুখ ঢেকে না ফেল! পধস্ত দিনের আনন্দোচ্ছাস ম্লান 
হয়ে যায় না । পালকের মতে নবম মেঘগুলে৷ আকাশের এক প্রান্ত থেকে 
আর এক প্রান্তে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে-_যেনে। শিশুদের লুকোচুরি খেল।। 
এর পর আসে কতকগুলে। ধূসর ও বিষণু মেঘ একেবারে নীচু হয়ে। স্য 
মুখ ঢাকে | আদিগন্ত ছায়৷ নেমে আসে । পূব থেকে পশ্চিম দিকে একট দমক। 
হাওয়া বয়ে যায় নদীর ওপর দিয়ে । প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামে। নদী 
সমুদ্রের মতো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । সহশ্রু তরঙ্গের ফণা তুলে সে যেনে? 
নাচতে থাকে । মেঘমালা খড়াতে গ্রড়াতে চলে যায় । স্য তার গ্রাস 
থেকে মুজি পায় । ঝড়বৃষ্টির আর €কোনে। চিহ্ন নেই। বাতাস স্সিগ্ধ ও 
সরল হয়ে উঠেছে । নৌকায় আবার পাল চড়ানো হয় । আবার পালে 
হাওয়া লাগে । নৌক। এগিয়ে বায় আর আন্দোলিত জল আনন্দে খিল্‌ খিল 
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করে হেসে ওঠে । স্যের প্রদীপ্ত আলোতে হাস্যমুখর জলগুলে! চিক চিক 
করে ওঠে। 

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে । একটা ক্ষণিক আলো!কস্ফরণের 
মতো ওপার থেকে একট। মাছরাঙ। পাখি বিদ্‌যদৃগ্থতিতে ছুটে এসে ঝপ 
করে পানিতে ডুব দেব । আয়নার মতো ম্বচছ নদীর বৃক থেকে জল ছিটকে 
যায় চারদিকে | পলকের মধ্যে সে উঠে আবার কোথায় মিলিয়ে বায । 
একটি মাত্র পাল অস্তায়মান দিনমণিকে অনুসরণ করতে করতে এগিয়ে য়ায় । 
তারপর হিরণ্যমণ্তিত পশ্চিমাকাশে কখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে । মন্থরগ্ৰতি 
শাঁরগুলে। নদীয় কিনাবে এসে জল পান করে । ছোট একটি ছোকর। 
তাদের রাখাল । চোখেমুখে মুকব্বিয়ানার ভাব । তার ছিগুণ লম্বা একটি 
পচন হাতে তাদের ওপর প্রভুত্ব ফলায়। একপাল মহিষ জলাভূমিতে 
নেমে মাথা পানির ওপবে তুলে সবাঙ্গ ডুবিয়ে দেয় পানিতে | রাখাল 
বালকটি গরুগুলে৷ ছেড়ে এ পস্তগুলোর সরদারের কাছে গিয়ে হাতের 
পাচনটির স্যবহার করে । বিরাট জন্তটি কাদায় উঠে দীড়ায়। বালক 
তার পিঠে চড়ে পশুগুলেোকে আস্তে আস্তে বাড়ি নিয়ে যায় । 

থ্াহগু:লার ওপারের মসজিদ থেকে ভেসে আসে নদীর ওপর দিয়ে 
নামাজের আহ্বান । সন্ধ্যা সমীরণকে সচকিত করে মুয়াজ্জিনের কণ্ে 
বেজে ওঠে আজানের ধ্বনি “এক আল্লহ ছাড়া উপাস্য নেই ॥ সমগ্র প্রাচ্য- 
জগতে, অতীক্ট্রিববাদী বিস্ময়কর প্রাচ্য ভূখণ্ডের অগণিত মসজিদ আর গ্রাম 
কে একই আহবান ধ্বনিত হচ্ছে । সন্ধ্যাকালে-__সৃষ যখন অন্তমিত হয় 
আর রাত নেমে আসতে শুরু করে-_বছ উচচ/রিত আল্লহ্‌র নাম বায়মণ্ডলকে 
প্লাবিত করে তো'লে-_বিশ্বাসীদের জন্য বয়ে আনে পরম আশ্বাস । 
বিলহিত লয়ে, সুরের আরোহণ-অবরোহণের মতো, ছন্দময় কবিতার পুলক- 
সঞ্চারী বক্কারের মতে৷ সেই আহ্বান সন্ধ্যা সমীরণের বুকে জাগায় অন্ভুত 
শিহরণ । বাতাসের গায়ে লেগে থাকে বনহুক্ষণ ধরে সে জ্গুরের রেশ। 
লদীর তীরে থরে হাট-প্রত্যাগত একদল মানুষ তাড়াতাড়ি কাধ থেকে 


প্রাচোর রহসা-নগরী ২৫৫ 


সওদার বোঝ! নামিয়ে কেবলামূখী হয়ে দাড়ায় নামাজ পড়তে । (নামাজের 
বিভিন্ন রোকন আদায়ের পর ) জানু পেতে বসে কায়মনোবাক্যে মোনাজ।ত 
করে । সকল চিস্তা-ভাবনা সবকিছু ভুলে গিয়ে তারা আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন 
হয়ে যায় এ সময়ের জন্য । অনেকবার তাদের জানু পেতে বসতে হয়, 
কপাল ভূমিতে স্পর্শ করতে হয়। প্রাণমন ঢেলে দিয়ে আল্লহর কাছে তার! 
জানায় হৃদয নিঙুড়ানে। আকৃতি আর ধমের প্রতি অবিচল বিশ্বাস কোরা- 
নের মহিমামণ্তিত সুরাসমূহের মাধ্যমে | চলস্ত নৌকার বৈঠাধারিগণ বৈঠ। 
হাত থেকে নামিয়ে রেখে নৌকার ছাদেই নামাজে বসে পড়ে পশ্চিমমূখী 
হয়ে । নদীস্তব্ধ হয়ে যায়, সার] বিশ্বচরাচর উতৎকর্ণ হয়ে ওঠে সেইসব 
অমৃতমধুর প্রার্থন৷ মন্ত্র_-কোরানের মহিমামণ্ডিত বাণী শ্রবণের জন্য । সবত্র 
সেই নামাজের স্ললিত শব্দ! আল্লাহ্‌র স্তবস্ততিতে সারা বিশ্ব পরিপ্র-ত। 
প্রাণী ও বস্তজগৎ নিবিশেষে সবত্র সবার কেই সেই একই বাণী-_আল্লাহু 
হাড়) উপাস্য নেই, তার স্ষ্ট সববিছুই সুন্দর | 

সূ অস্তমিত। আগুনের সেই মহাগোলক ভেঙে গেছে । পশ্চিমাকাশে 
ভাঙ। টুক-রাগুলে রঙের আগুন জ্বেলে দিয়েছে । নীলকা সু মণি, পোখরাজ, 
পদ্ারাগ ইত্যাদি সবপ্রকার মণি-মুক্তরি, হীরা-জহরতের বর্ণাভ। একত্র হয়ে 
জলছে পশ্চিমাকাশে । আর নদীর বক্ষোসুকরে প্রতিবিষ্বিত হচ্ছে সেই 
কূপ ! কবনে। এক ঝলক সোনার রঙ ভেসে উঠলে। ।! পরক্ষণেই শুরু 
হলে। আগুহনর উল্লমফন॥ ক্রমে তা মলিন কমলা ও ফিকে বেগুনী রঙে 
এবং শেষে ধূসর বণ্ধে পরিণত হয় | রঙের খেল! শেষ হয়ে গেলে । নদী 
প্রায় স্থির হয়ে গেছে । সারাদিনের ক্রেশকর একটান৷ দৌড়ের পর শাস্ত 
হয়ে বিশ্বাম নিচ্ছে যেনে। । পৃথিবী ঘুমের জন্য তৈরি হয় । নদীর প্রলাপ 
স্তিমিত হয়ে আসে । তার জল এখন স্ফটিকম্বচ্ছ হদের মতে। । উষার 
সূচনা মুহ্‌'র্ত তার মধ্যে যে দূরস্ত যৌবনের স্ফুতি ঘটেছিলো এখন তার 
অবসান ঘটেছে । এর ব্যজময়ম্ুর এখন স্তব্কা। এর প্রায়-প্রশাস্ত বুকে যে 
শান্তি বিরাজ করছে তারি বধ্যে যেনে তা হারিয়ে থেছে । তার চল যখন 


২৫৬ প্রচের রহস্ত-নগরী 


অনুভব কর যাচ্ছে তখনও মনে হচ্ছে যেনে সে ধুমে ঘুমে চলছে । দিনের 
সকল ভাবনা-যাতনা, উদ্বেগ-উৎকন্ঠ। বহু দূর-ভাটিতে চবে গেছে । এগুলে। 
এখন আগের অবাস্তব স্বপ্রের বস্ততে পবসিত হয়েছে । মানুষের সংকীর্ণ 
স্বার্থেব সংঘাত অনিত্য আশ।-আকাঙক্ষ। বিলীন হয়ে গিয়েছে মহাবিস্তার এই 
গোধুলীর জগতে । কাজেই নদীর আর বিদ্রুপর স্থুরে বলার কোনে প্রয়োজন 
নেই যে সবই অনিত্য, অসার । কারণ, পুথিবীর জহমিকা এখন বহু পেছনে 
পড়েগেছে । নদীর বাণী এখন শাস্তি ও নৈশব্দ্যের বাণী। কতো মানুষ 
এসেছে, চলে গেছে, কতে। জাতির উ্থান-পতন, কতে। সাম্রাজ্যের ভাঙ্গাগড়। 
হযেছে । কিন্ত নদীর এই প্রশস্ত বুকে কারুর জন্য কে'নে। খেদের চিহ 
নেই । সেচিরবিসারণী । 

তাল বৃক্ষের বহুলম্বিত ছায়া নদীর বকে । ক্ষুদ্র জেলে ডিঙ্গিগুলে। 
ধূপর নদীর বুকে দীর্ঘ কালে। বেখার মতে। মনে হয । কালে উলঙ্গ-প্রায় 
মুতিগুলো। নৌক। চালিয়ে যাচ্ছে । মনে হয় যেনে ওর। পটে আ1ক। ছবি । 
এইসব ঞ্চকায়, নীরব মানুষ একট। মোহকর রহস্যময়তার স্থটি কবে রাত্রির 
সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। নদীর ওপাব থেকে ভেসে আসে শিয়ালেব তীব্র ককশ 
হুক] হয় রব। নিকটবতাঁ একট। গ্রাম থেকে একটা কৃকৃর ঘেউ ঘেউ করে 
ওঠে আসন্ন রাত্রির উদ্দেশে । উভয় তীরে একটির পর একটি বাতি জলে 
ওঠে । অসংখ্য তারায আকাশ ভরে গেছে । ধুমস্ত পৃথিবীর দিকে তার। 
নিনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে । আস্তে আস্তে নেমে আসে এক মহাশান্তি | 
নদী আর পৃথিবী যেনো স্তব্ধ হয়ে দশড়িয়ে থাকে । অবশেষে ক্লাম্ত দেহকে 
ঘুমের কোলে আব শান্ত মণ্তিষককে মধুর বিস্ম.তির মধ্যে সপে দিতে হয় 
অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য ; কারণ এরপর আবার নতুন করে হবে ভারতের 
দীঘ ক্লেশকর মেহনতি দিনযাত্র। 


গ্রচ্ছপজ্জী 


স্যার উইলিয়াম হাণ্টার রচিত “হিস্ট্রি অববৃর্টিশ ইণ্ডিযা' | 
স্টুয়ার্টের “হিস্ট্রি অৰ বেঙ্গল" । 

“লিয়ারে যুতা অখখেরীন”। 

বিশপ হেবারের 'জানাল' । 

র্যাল্ফ ফিশ রচিত “ট্রাভেলস” | 

কটণাটিষ্টিক্যাল এ্যাকাউণ্ট অব বেঙ্গল” ৫ম খণ্ড। 
“রিযাজ্ল সালাতিন* | 

হিল্স কত 'থি ফেঞ্চ-মন ইন বেল” । 

ট্যাভ'রনিয়ারেব 'ট্্যা ভলস ইন ইণ্ডিত্বা”। 

স্যার উইলিয়াম হান্টার রচিত “থ্যাকাবেজ ইন ইত্ডিযা' | 
“আইন-ই-আকবরী”, লক্ষৌ সংস্কবণ । 

স]ার চালস ডি'ওলী কৃত 'রুইন্‌স অবা?কা' । 

ডঃ টেলরের “টপোগ্র্যাফী অব ঢ কা? । 

পৈয়দ আওলাদ হাসানের 'এ্যান্টিকইটিস অব নাক)” । 
মাশম্যান রচিত--হিস্টি । 

“তারিখ-ই-ফিরোজশাতী' | 

“হিস্ট্রি অব স্ট্যাটিস্টিকস, ঢ'ক। ডিভিশন, ১৮৬৮ । 
ব্যা'কম্যান কৃত 'জগ্রাফী এ্যাওড হিস্টি অব বেঙ্গল । 
লং-এর 'পিলেকশন্দস ফয আনপাবলিশড বেকডস? । 
“স্বর্ণগ্রামের ইতিহাস' । 

হিলের “ইত্ডিয়ান রেকর্ড সিরিজ” । 

হইলারের “হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়।”। 

উইলসনের “আলি এ্যানালস অব দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল । 


এতম্াতীত “জার্নাল অব এশিয়াটিক সোলাইটি অব বেলল", 'দি ক্যালকাটা 
রিভিউঃ ও অন্য!না পত্রিকার প্রকাশিত প্রব স্ধর সাহাষা নেয় হয়েছে। 
অধিকাংশ প্রবন্ধের লেখক ছিলেন চাকার তদানীস্তন সিভিল সার্জন ডাঃ 
ওয়াইভ | 


